আমার স্বৃিত 
তিগুরার কমিউবিস্ট তত গণতান্ত্রিক 
আন্দোনাবের গটতুমিক। 


১৯০০-১৯৫২ 


বীলেন দশ্ড 





এ৬৪ কলেজ স্রীট মার্কেট, কলি-৭ 


১ম প্রকাশ £ 6০ 9 


রি 
৪ 


০ 


প্রকাশক £ 
মজহীরুল ইসলাম 
নবজাতক প্রকাশন 
৬৪, কলেজস্্রীট মার্কেট 
কলিকাতা-* 
5৭,১54 
১-০৩4 
( 
মুদ্রক £ € রত) 
শ্ীপ্রতাপ বায় 
রামকঞ্চ গ্রেস 
৯এ, বাধন মিত্র লেন 
কলিকাতা-৪ 


প্রচ্ছদ শিল্পী : 
খালেদ চৌধুরী 


মুল্য ও পাঁচ টাক। 


ত্রিপরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, 
বীর শহীদদের শ্বৃতিতে 


প্রকাশকের নিবেদন 


্রিধুবা বই মেল! উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার অন্যতম 
সদন হিসাবে ১৯৮১ সালে আগরতলা বই মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি 
প্রথম ত্রিপুরা যাবার সুযোগ পাই | পরের বছর বই মেলায় যোগদান করার 
জন্য আবার আমাকে ত্রিপুরা যেতে হয়। মেই সময় ত্রিপুরার লেখকদের বই 
প্রকাশের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন লেখকের কাছে আবেদন জানাই । এমন কি ত্রিপুরার 
কয়েকটি পত্রিকায় ত্রিপুরার লেখকদের লেখা প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করে 
বিজ্ঞাপন দিই । ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক শ্রসমীবণ রায়ের সহযোগিতায় বধীয়ান 
নেতা বীরেন দত্ত মহাশফ্বের সহিত যোগাযোগ করি ও তাকে কয়েকটি বিষয়ে 
লেখার জণ্ত অনুরোধ জানাই, বীরেনদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তার 
সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। গত ২৯শে আগস্ট কলিকাতায় ত্রিপুরা ভবনে বীরেনদা 
আমার হাতে এই বই-এর পাতুলিপি তুণে দেন। আমি স্বানন্দে তৎক্ষণাৎ 
বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করি। দিও এই লেখাটি তীর ক্ষুদ্র গ্রচেষ্টা, আশা 
কবি ভাবধাতে ত্রপুরা প্রসঙ্গে একখানি মুল্যবান গ্রন্থ বীবেনদার কাছ থেকে 
পাওয়া যাবে । ত্রিপুরা প্রপঙ্গে বীরেনদীর লেখা বইটি প্রথম প্রকাশ করতে পেবে 
আমি ধন্য। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন 
আজিজুপ হক। রামকুষ্ণ প্রেসের কমীবৃন্দ বইটি দ্রুত প্রকাশের কাজে সাহাধা 
করায় তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন | ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র 
ভারতের গণতন্ত্াপ্রয় মানুষ বইটি পাঠ কবে অন্রপ্রাণিত হলে আমার প্রচেষ্টা 
সার্থক হবে। 
মজহারুল ইসলাম 
নবজাতক প্রকাশন 
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 


উপক্রমণিকা 


ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী লেখার মূল 
প্রেরণাদাতা হলেন কিছু সংখ্যক উৎন্ুক অধ্যাপক এবং আমাদের যুব ছাত্র কমীদল | 
একে তীব্র করেছিলেন নবজাতক প্রকাশনের মজহাক্ল ইসলাম মহাশয় । তাদেবই 
তাগিদে অনেক ইতত্রত করেও শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে এই স্মৃতি নির্ভর পুস্তক 
লিখিত হল। এ বিষয়ে আমি অন্য সহকমীদের সাথেও আলোচনা করিনি । 
এব সঠিকতা অথবা ভুল ভ্রান্তির জন্য আমি নিজেই সর্বাংশে দায়ী। যে সব 
উদ্ধতি এই লেখায় বাবহৃত হয়েছে তাদের মকলেরই প্রতি আমার অকু কৃতজ্ঞতা 
রইল | এক্ষেত্রে মণিময় দেব্বর্ধার পাম বিশেষভাবে উন্নেখযোগা । তথ্যের দিক 
থেকে বিশেষত রতশমণি সংক্রা্ সরকারী দলিলপত্র তারই “বিদ্রোহী রিয়াং নেতা 
রতপমণি” বই থেকে গৃহীত । প্ররাত ত্রিপুর চন্তর দেন মহাশয়েব ত্রিপুরা ইন্‌- 
টরযানগ্রিশন' বইটি আমার স্বৃতিকে জাগ্রত করিতে বিশেষ সহায়তা করেছে । এটি 
ইতিহাস বই নয়; এই স্থৃতিক্থা থেকে যদি ইতিহাসের কোন উপাদান পাঁওয়া 
যায় াহপে এই প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হবে তাই এর উপর আলোচিন৷ 
সমাপোচনা, মংযোজন কামনা করছি। ত্রিপুরা ও তার বাইরে ক্ষুদ এই বাজ্যের 
আগশী(পনের অতীত সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার উদ্দেশোই এটি প্রকাশ 
কবা হল। 
বিনীত 
আগরতলা, ধিপুরা কীবেন দত্ত 
২৭শে আগণ্ট ১৯৮২ 


ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করতে 
গেলে বর্তমান শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনে পার্বত্য ত্রিপুরার ম্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের বিষয়েও কিছু জান! দরকার । বিভক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির 
অন্তভূরক্তিকরণের, বিশেষত ক্রিপুরারি ভারতের অন্তভূর্ক্তি বিষয়েও কিছুটা 
আলোচন! হওয়া প্রয়োজন | এইদ্দিক থেকে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিকাশের জন্য কিছু তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করবো । ভারত স্বাধীন 
হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। ত্রিপুরা ভারতের অন্তভূক্তি হয় ১৫ই অক্টোবর, 
১৯৪৯ সালে। ত্তিপুরাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যণাদ সরাসরি শাসন করতো না। এখানে 
একটি রাজবংশের শাসন বেখে দিয়েছিল। সামন্তরাজার শাপনের কতগুলি 
বৈশিষ্ট্য ছিল। 

ত্রিপুরা শাঁজ্য সংলগ্ন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা 
ও সিলেট জেলার প্রশাঘনিক কাঠামো ছিল ভিন্ন ধরনের ।' এ বিষয়ে আমি 
পরবতী সময়ে আলোচনা করবো । 

ত্রিপুরা রাঁজ্যে উপঙ্গাতি জনগণ ছিল বিপুল সংখ্যাগ্তর । একে বলা হত 
স্বাধীন” ক্রিপুরা । সংলগ্ন কুমিল্লা জেলার নাম ছিল 'ব্রিটিশ ত্রিপুরা” জেলা । বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব 
ত্রিপুরা রাজ্যে পড়েছিল । “জেলে ত্রিশ বসর ও পাঁকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম” 
বইথানিতে শ্রীযুক্ত তিলোক্য চত্রবর্তা (মহারাজ) লিখেছেন,_-“আগরতলার (ত্রিপুরা 
রাজোব রাজধানী ) অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে আমাদের একটা কৃষিফার্ম (গুপ্ত 
বিপ্লবী ফেন্দ্র) ছিল, একটা পাশ করা দোনলা বন্দুক ছিল । আমি মাঝে মাঝে 
সেখানে গিয়া! থাকিতাম |” (পুষ্ঠা £ ৭১-৭২ ) বেছুইনের “মহারাজের চোখে 
বাংলাদেশ” বইটির ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে “ত্রিপুরা ছিল করদ রাজ্য। পাহাড় 
আর ব্ন। পাহাড আর বনে দেশীয় নূপতির শাসন, শাসন ব্যবস্থায় যেমন ছিল 
কড়াকড়ি তেমন ছিল শিথিলতা । বিশেষ করে জেলা ত্রিপুরা থেকে সহজগম্য পথে 
বিপ্লবীরা আশ্রয় করে নিতে পেরেছিল ত্রিপুরার পারত্য অঞ্চলে । বড়ই ভাল মানুষ 
ওরা । পেটের দায়ে কেউ করেছে মুদ্িখানা, কেউ করেছে চাষের ক্ষেত--রাজীর 
নজর নেই-_রাজার পুলিশের সাম্থও ছিল না ওদের সাথে লড়াই করার ।৮ 
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এই ব্রিপুরায় জন্মগ্রহণ করে কিছু ছাত্র যুবক বিংশ শতকের প্রথম দশকে 
সন্ত্রাসুবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পডেছিলেন। ১৯০৯ সালের নতেম্বর 
মাসে পূর্ববাংলার গভর্ণব স্তর মফিল্ড ফুলাব ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী 
আগরতনায় এমেছিলেন ৷ "এ সময় এই ছোট্ট শহরে ছুইজন গৈরিক পোশাক 
পরিহিত যুবককে সন্দেহজনকতাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিস গ্রেপ্তার 
করেছিল এবং কুমিল্ল! শহরে তার্দের বিচারের জন্য প্রেবণ করেছিল ।৮ (“স্বাধীনতার 
সন্ধানে”-_যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২)। এ ছাড়াও রেগুলেশন ৩এতে ধৃত 
আকটবন্দী কয়েকজন মুক্তি গেয়ে ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বমবাস করছিলেন। 
আমি এবথাগুলি উল্লেখ করছি এই জন্যে যে কমরেড মুজাফফর আহমেদ তার 
“আমার জীবন ও ভারতেরু কমিউনিস্ট পার্টি” বইথানিতে লিখেছেন,-“বাংলার 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপন্ধতিকে আমরা সমালোচনা করি। কিন্ত তাদেরও 
বড অব্দান আছে। তাদেরকে সেই অবদান ও তাদের বলিদানকে কে 
শ্রদ্ধা না করে পারেন ?” (পৃঃ ৯) ৃ্‌ 

তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উপাদানসমূহ উপস্থাপিত করে 
গেছেন । আমর! সেই পার্টিতে, প্রবেশ করে এই রাজ্যে ত্রিশেব দশকে পার্ট ও 
গণআন্দোলন পরিচালনা করতে উদ্যোগ লই কমরেড মুজাফফর আহমেদ এটাও 
উল্লেখ করেছেন,_-"১২২৯ এর দশকে সন্ত্রাবাদী বিপ্লবীদের মধো ধারণ। পরিবর্তন 
শুরু হয়েছিল ।.*১৯৩০ এব দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মারসবাদ 
লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাদের ভিতর হতে বনু সংখ্যক লোক ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ।” আমরা যারা তৎকালীন দেশীয় রাজ্য 
ত্রিপুরায় জন্মগ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে একটা 
অংশ উপরোক্ত কমিউনিস্টদের মধ্যে ছিলাম । বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দৌলনগুলি আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 


১৩ 


সমাজভনত্বাদ সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলে দেশীয় রাজ্যগুলির 
সাথে সাত্ত্রাজ্যবাদের সম্পর্ক সম্বন্ধেও কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আমরা জন্ম 
থেকে জানতাম আমর একটি 'ম্বাধীন' রাজ্যের প্রজা । আর আমাদের রাজ্যের 
সীমানার বাইরে রয়েছে পরাধীন ভারত। একটু বড় হবার পর জানতে পারলাম 
যে এ রাজ্যের ভেতরে ঘশটি করে স্বাধীনতাকামী সম্ত্ীমবাদী নেতার! ইংরেজ 
অফিসারদের তাড়াবার জন্য বন্দুক চালনা শিক্ষা দেন এবং বোমা প্রস্তত করেন। 
ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা! করেন। এটা আমাদের 
মনে রোমাঞ্চ স্ট্টি করেছিল আমাদের কয়েকজন যুবককে বস্ততপক্ষে অতি অল্প 
বয়সেই সম্তরীসবাদর্* ভাবধারা ও সংগঠন প্রবল আকর্ষণ করেছিল । আমাদের ধার] 
পরিচালনা! করতেন তাদের অনুশাসনগুলি আমরা বেদবাক্যের মত অনুসরণ 
করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম । এ-কথা! তারাও আমাদের ব্লতেন,_-্র্ষচর্য, শৃংখলা 
ও আত্মত্যাগের প্রমান দিলেই আমরা পরবতী সময়ে বিপ্লবী দলের সত্য হতে 
পারবো । পরবতী সময়ে আমরা অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়েছিলাম । ধারা 
আমাদের এ-পথে পরিচালণ1 করেছিলেন তার কিন্তু ত্রিপুরায় রাজার শাসনের 
বিরুদ্ধে এতটুকু বক্তব্যও রাখতেন না। এ-ছিল তাদের এতিহাসিক দন্দমূলক 
বস্তবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। 

তাদের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছিলাম তার মূল্য খুব কম নয়__ণিজেকে 
সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার এক অন্তত উন্মাদনা) ভয়লেশহীন নি-স্বার্থ জীবন দানের 
প্রবল আবেগ ৷ শ্রেণীবিারের শক্তি ছিল না । এটা হিজলী বন্দীশিবিরে একটু 
একটু করে পেতে শুরু করি। আজ অকপটে এ-কথা স্বীকার করবে৷ যে কুমিল্লার 
ক্ুধক আন্দোলন ১৯৩১ সালে আমাকে নতুন ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে 
চিন্তিত করেছিল। কিন্তু কমিউনিজম্‌কে গ্রহণ করা এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে 
নিজেকে সংযুক্ত করার বিষয়ে যখনই আমি তৎকালীন সন্ত্রামবাদী নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করতাম তখনই বিশেষ দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে যেতাম। আমি তখন 
কলেজের ছাত্র এবং অঙ্কশীলন লমিতির অধীনে দল গঠন, ছাত্র আন্দোলন ও 
ত্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত হয়েছিলাম। সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দ এটাই আমাদের 
বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়াবার জন্য জাতিগত 
একতা বড় প্রয়োজন । শ্রেনী বিভেদ ও শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের 
পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ 
সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ আমি সেই কথাই বিশ্বাপ করতাম । পক্ষান্তরে বিশাল 
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জনজমায়েতকারা ইয়াকুব মিএ, ইদ্রিশ মিঞা, ফনী মজুয়দার প্রভৃতি ব্যক্তিদের 
রঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েও কোন পরিষ্কার ধারণ! পেতে পারিনি। রাজবন্দা 
হিসাবে হিজলী ক্যাম্পে, আর-এস্‌-পি-পন্থী সমাজতন্ত্র গ্রপের সঙ্গে প্রথমে 
মিলিত হয়েছিলাম । কিন্তু যখন দেখতে লাগলাম চট্টগ্রামের বিখ্যাত 
সম্ভাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশ একটা বড় অংশ জেলখাঁনায় কমিউনিস্ট 
কনসোলিডেশনে যোগ দিচ্ছেন, তখন আমি আর-এদ্‌-পি-পস্থী হয়ে যাওয়া অন্ঠশীলন 
সমিতির নেতাদের প্রভাবমুক্ত হই । এটা উল্লেখ করছি এই জন্যে যে প্রকৃতই 
তত্বগত সাবিক মূল্যায়ণের বিচারে বই পুস্তকের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 
দেয়ারচেতনা তখনও জাগেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কমিউনিস্ট হিত্য পড়া শুণা 
নিয়মিত আরম্ভ করেছিলাম এবং নিজের কাজকর্ম কোথায় হবে তা ভাবতে শুক 
করেছিলাম তখন নব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম এক্গেল্সের লেখা 'পরিবার, 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎ্পত্তি' বইখানার দ্বারা। এই বইখানা আমার 
জন্মস্থান উপজাতি প্রধান ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট 
ধারণা দিতে সাহায্য করেছিল। আমি মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদরশে 
ত্রিপুরায় কাজ করবো এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ধারা, শ্রেণী 
সম্পর্ক, উপজাতী ভাষা সমস্া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করবো-এইশব 
তাঁবতে শুরু করেছিলাম ।' আমি বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষাভাষী বলে আমার 
মনে উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রথম জীবনে যে তাচ্ছিলোর ভাব ছিল, জেলে 
যাবার পূর্বে তা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়েছিলাম । এর কারণ ছিল। উপজাতি 
মধ্যবিত্ত অংশ থেকে কয়েকজন সহকম্মী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। 
তাদের মধো কয়েকজন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন ও কিছু সংখাক 
রাজবন্দীও ছিলেন। যুক্তি পেয়ে কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হিসেবে 
কাজ করতে থাকেন। কিছু সংখ্যক আর-এদ্‌-পি-পন্থী হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন । 
তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন দ্বিভাষী $ বাংল! ভাল বলতে ও লিখতে পারতেন, 
আবার ককৃবরক ভাবায়ও তাদের দখল ছিল। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এর 
মধ্যে প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর অন্যতম । বংশী ঠাকুর কিন্তু সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন নাঁ। তিনি প্রভাত রাস্মের মাধ্যমে আমাদের সংস্পর্শে 
আসেন। তার চরিত্রে একটা ভবঘুরে আবেগ ছিল। তিনি পদত্রজে প্রায় সার! 
ভারত ঘুরেছিলেন। তিনি দারোগার চাকরি ছেড়ে দেশত্রমণে বেরিয়েছিলেন। 
আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি ত্রিপুরা বোডিং-এর পরিদর্শকের কাজ করতেন । 
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ব্রিশের দশকের সেই দিনগুলিতে উপজাতি জনগোষীর সাথে পরিচিত হবার 
জন্য রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে ঘখন পরিভ্রমণ করি তখন রাজ্যের শাসন কাঠামো সম্পর্কে 
এঙ্গেল্সের লিখিত, তথাগুলির প্রমাণ জীবন্তভাবে দেখতে পেয়েছিলাম । ব্রিটিশ 
ভারতের কোর্ট, কাছারা পুলিসী ব্যবস্থা, জেলখানা প্রভৃতি সংস্থার কার্যকলাপের 
সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ পার্থক্য অন্নুতব 
করেছিলাম । বুটিশ সাআাগ্যবাদ এইবপ রাজ্য গুলির শাসন কর্তৃত্ব রাজাদের হাতেই 
ছেড়ে রেখেছিলেন । রাজারাই ছিলেন আইন-কানুন ৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
উত্প। আজকের দিনের মত আইন আদালত সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যেমন 
চলে সামন্ত রাজত্কে সেবপ ছিল না । অনুন্নত উপ্রজাতিব পার্বশা জীবনধারাব 
সাথে স'গতি রেখে একটি প্রশাসনিক কাঠামে! গডে উঠেছিল । 

১৯১৩ সালের ১৪ই আগস্ট মহার|জ| বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু-দিবসের স্থৃতি 
আজও আমার অন্তরে জাগরুক আছে। একটা অদ্ভুত ককণ স্বরে ব্যাগুবাগ্ের 
মধা দিয়ে শোকধাত্র! শ্শানের দিকে এগিষে যাচ্ছিল। আগরতলা শহরে তখন 
পাচ সহম্াধিক লোকের বাস। প্রায় সবাই শবান্ুগমন করেছিল । নাবালক 
মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর চার বৎসর সিংহাসনে আরোহন করতে পারেন নি। 
সাবালক হবার পর কাউন্সিলের শাসন অবসান হয় এবং ১৯২৭ সালে তিনি 
তরিপুবার রাজসিংহাসন ও চাকলা রোশনাবাদের জমিদার হিসাবে অভিষিক্ত হন। 
এই অভিষেকের জশাকজমক যারা দেখেছেন তাঁকা আজও ভুলতে পারেন নি। 

ভারতবধের ইতিহাসে তখন গ্রচণ্ড আলোডন হুষ্টি হযেছিল। অমরা 
ইতোমধ্যে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সংস্পর্শে এসে গিয়েছিলাম । কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় হল রুশ বিপ্লবের কথা তাদের কাছ থেকে শুনতে পাইনি। অথচ 
মাৎপিনি, গ্যারিবন্তডি, ডি. ভেলেবাঁব কথা শুনেছিপাম, দেশের ক্ষুদিরাম, 
কানাইলালের কথা শুনেছিলাম , এদিকে ১৯২০ লালে নভেম্বর বিপ্রবের দেশে 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠি৩ হয়ে গিয়েছিল। ১৭২১ সালে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির ইন্তাহার আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচার করা 
হয়েছিল । ১৯২৭ সালের ত্রিপুরায় রাজনৈতিক চেতনার স্তরের কথা আজ 
তাঁবতে বিশ্বয় জাগে । ১৯২৭-২৯ মালে উমাকান্ত একাডেমীতে পাঠরত অবস্থায় 
আমি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগীযোগ রেখে চলছিলাম। ব্যায়াম, ছোরা 
চাঁলানে৷ ইত্যাদির শিক্ষ! আমাদের বাড়ীতেই দেওয়া হত। আমার অগ্রজ বীরেন 
দত্ত, অন্থজ জিতু দত্ত এবং আমি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির সত্য হয়ে 
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যাচ্ছিলাম । এসব বিয়য়ে আমার পিতা যজেেশ্বর দত্ত সবই জানতেন । কিন্তু, 
তিনি আমাদের বাঁধা দিতেন না । তিনিও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে 
গৌরবজনক বলে মনে করতেন । অশ্চর্ের বিষয়, তাঁর মুখে ও নভেম্বর বিপ্লবের 
কথা শুনেছিলাম বলে মনে পড়ে না । 

তখন ত্রিপুরার বাইরে সন্ত্রাসবাদী কার্কলাপ, কংগ্রেসী গণআন্দোলন, বামপন্থী 
ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল। ১৯২৯ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা বনাম ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বিতর্ক প্রবলভাবে 
দেখা দিয়েছিল। আমি কংগ্রেস মণ্ডপে সুসজ্জিত তলারটিয়ার বাহিনী দেখে 
কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে চিন্ত। করতে থাকি। কারণ আমাদের সন্ত্রাসবাদী 
নেতাদের মুখে সর্দ1 শুনে এই ধারণা হয়েছিল যে কংগ্রেস একটি নিবীর্ধ 
আপোষকামী সংস্থা। এ সময় আমার বয়স খুব বেশী নয়। ঘোড়ার পিঠে 
স্বেচ্ছাসেবক নেতাদের সৈনিক বেশে দেখে স্বাধীনতা যোদ্ধারূপে মনে ছাপ 
ফেলেছিল । এই কংগ্রেস অধিবেশন পূর্ণ শ্বাধীনতার দাবীতে কমিউনিস্টদের, 
( তখন ছিলি পেজেণ্টস্‌ এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টি) নেতৃত্বে এক বিরাট শ্রমিকমোর্চ 
মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছিল । কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মধ্যে 
যথেষ্ঠ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলাম । যতদুর মনে পড়ে আমি তখনও শ্রমিকমোর্চা 
বিরোধী মনোভাব পোষণ করতাম । এইসব ঘাত প্রতিঘাতে আমার চিন্তা 
দৌছুলামান ছিল। গণআন্দোশনে বিভিন্ন ধরণের প্রতি আমার দৃষ্টি, আকৃষ্ট হল 
এবং গণআন্দোলনের ওপর একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু 
সন্ত্রাসবাদী পার্টির শৃঙ্খলা, প্রভাব এবং প্রচার রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ডাকাতি, 
ব্যক্তিহত্যা প্রভৃতিতে মনকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । তখনও অনুশীলন 
সমিতির বাইরে আসতে পারিনি । কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় গোপন 
সংযোগ রক্ষাকারীর দুরূহ তৃমিকা আমাকে পালন করতে হয়েছিল। কুমিল্লা ও 
আগরতলার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্ষে যোগাযোগ রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তটে ডাকাতি 
করে অর্থ সংগ্রহের যে উদ্যোগ চলেছিল তার সংযোগ রক্ষাকারীর গোপন ভূমিকা 
আমাকে পালন করতে হয়েছিল । 

১৯৩০ মালে কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বেই দেশে যে ব্যাপক 
গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি, বরং 
এ সময়ে কুষিল্লাতে কংগ্রেসের ভেতরে থেকে যে অংশ কৃষক আন্দোলন 
করতেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখেছিলাম। কংগ্রেসের অফিসে আমার 
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যাতায়াত ছিল নিয়মিত। এর ফলে অনুশীলন মমিতির একটা অংশ, আমার 
ছোট ভাই জিতু দত্ত, অনন্তলাল দে, স্থকুমার ভৌমিক প্রভৃতি আগরতলার 
সত্যরা এবং কুমিল্লার হবেন্দ্র ভট্রাচার্ধ, পবিত্র পাল প্রভৃতি সভ্যরা আমাকে 
সন্দেহের চোথে দেখতেন । তারা! আমাকে কংগ্রেসী বা! বাস্থপন্থী কংগ্রেমী বনে 
যাওয়! সম্পর্কে সাবধান করতেন। ফলে আগরতলায় ঘখন প্রথম শ্বদেশী ডাকাতি 
হয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিলাম এই ডাকাতিতে ধৃত পবিত্র পাল আমার 
সহপাঠি হয়েও আমাকে এই ঘটনা সম্পর্কে এতটুকু জানতে দেননি। এই 
ডাকাতিতে কৃষ্ণ চক্রবতী, শচীন দত্ত, পবিত্র পাল প্রভৃতি ধৃত হন। কৃষ্ণ 
চক্রবর্তী কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর বড ভাই। ঠিক একই সময়ে ১৯৩১-৩২ 
সালে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের 
অনেকগুলো সংঘর্ষ ঘটেছিল । হাসানাবাদের এক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের 
গুলি চালনায় চারজন নিহত হন। তখন আমি ছুটি কাজে একসঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ি। আগরতলায় ডাকাতির মামলা! পরিচালনার জন্য কামিনী দত্ত ও 
নরেন্র বলকে কুমিল্লা থেকে উকিল নিযুক্ত করেছিলাম! আগরতলায় আমার 
পিতা যজেশ্বর দত্ত এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। অপরদিকে কুমিল্লার 
কষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ থাকার ফলে অনেক আত্মগোপনকারী 
রুষক নেতাকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করার স্থযোগ কবে দিয়েছিলাম । 
এই সময়ে আমার জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রশ্ন 
গ্রবলভাবে উখিত তয়েছিল। সম্ভাসবাদী পথই আকডে থাকবো অথবা 
গণআন্দৌোলনের মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে সার! 
ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুর্থানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সামিল হব। 
এর মধো একটি পথ যে আমাকে বেছে নিতে হবে সে সম্থদ্ধে আমি নিশ্চিত 
হয়েছিলাম । যোগাযোগের দিক থেকেও একটা আশ্চর্য স্তযোগ এসেছিল। 
আগরতলা ডাকাতির মামল! পরিচালনার জন্য কামিনী দত্ত উকিলের সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলাম। আর জেল থেকে এসে কামিনী দত্তেরই 
পৌরহিত্যে কুমিল্লায় কিষান সম্মেলনের পরে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম জনসভায় 
আগরতলাতে তাঁকেই প্রধান বক্তা হিসাবে পেয়েছিলাম । কমরেভ মহম্মদ 
আবাজ্। রঙ্গুল তার [15000 ০0: 41] [7019 201591 ১82৪. বইয়ের ৩য় 
পৃষ্ঠায় লিখেছে,-১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক 
দুণিয়াকে গ্রাম করতে থাকে । ভারতবর্ষ এর ধংসাত্মক প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল 
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না। সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত ভারতীয় জনগণের মধ্যে ছিল ভারতের কুষকপমাজ । 

কৃষিপণ্যের বাজার দাম নেমে গিয়েছিল কিন্তু খাজনা, ট্যাঝ, মহাজনী সদ এতটুকু 
কমে নাই । বিরাট সংখ্যক কৃষক জমিজমা বিক্রী করে দিয়ে ভূমিহীনে পরিণত 

হয়। গ্রাম্য কারিগরের! বাজার হারিয়ে ধংসপ্রাপ্ত লাখ লাখ মানুষের সারিতে 

এসে দাড়ায় । সর্বনাশা অন্ধকার গ্রামীন শ্রমিকদের চোখে ভীতির সঞ্চার 
করে। গ্রাম্য ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে 
দারিদ্রের ঘন অন্ধকার, বেকারী ও ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার চরম দারিদ্র, 
বুতুক্ষার চরম নৈরাশ্যজনক' আবহাওয়া তৈরী করে। এই শ্তবে বামপন্থী 
জাতীয়তাবাদীর। গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্থ রুষকদের রিলিফ দেওয়ার উদ্যোগ 
গ্রহণ করে। এটা ঘটে জাতীয় কংগ্রেসের আইন অগ্নান্য আন্দোলনের ( ১৯৩০ 

থেকে ৩৪ সনে ) সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ফলে। কংগ্রেসের নেতৃতের উপর মন্তষের বিশ্বাস 
কমে যাওয়ার জন্য । কিন্তু বামপন্থীদের কাছে প্রশ্নটা রিলিফের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রইল না। তাঁরা কমবেশী গ্রামাঞ্চলে ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনৈর আন্দোলন 

লক্ষ্য করে উদ্দীপনাও লাভ করেছিলেন । শুধুমাত্র পরিস্থিতি অনেক কৃষক 

অত্যু্থান স্থষ্টি করেছিল ।” 

বাইরের জগতে যখন এই আলোডন চলেছিল তখনও আমাদের মতো বামপন্থি 

জাতীয়তাবাদীদের অন্তরে পরিবর্তনের স্থচনা হয়েছিল। আমরা রুষক 

আন্দোলনগুলির জঙ্গীভাবটিকে সন্ত্রাসবাদী চেতনার সাথে মিলিয়ে অভিনন্দন 

জানিয়েছিলাম। এই সময়ে (১৯৩১-৩২ সালে ) টট্টগ্রাম অগ্্াগার লুষ্ঠন এবং 

- আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার মতো ঘটনা ঘটেছিল । তখন আমি যে বাডীতে 
গৃহ শিক্ষকতা করে কুমিল্লা কলেজে পড়তাম তার মালিকের নাম ছিল ডাক্তার, 
বঙ্ষবিহারী দে। তিনি ছিলেন একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন। তার 

একটি ওয়েভলি পাচঘরার লাইপেন্স করা পিস্তল ছিল। এটি তার মেয়ের 

সহযোগে অন্থশীলন - সমিতি সরিয়ে নিয়েছিল । পিস্তলটির লাইসেন্স রিনিউ 
করতে গিয়ে মালিক খোয় যাওয়ার ঘটনা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি 

অবশ্য কারে নাম না দিয়ে এই খোয়া যাওয়ার ঘটন| পুলিশকে জানিয়ে- 

ছিলেন। ঘে মেয়েটি এই কাজে সহায়তা করেছিলেন তিনি আমাকে 

আত্মগোপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । আমি আত্মগোপন করে অনুশীলন 

সমিতির সংগঠনের মধ্যে থেকেই কুমিল্লা জেলায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘরে 
কাজ করতাঁম। পত্রিকাতে মীরাট ষডযন্ত্র মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা কমরেন্ড 
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গোপেন চক্রবর্তাকে ঠাদপুর মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনার এক আরোজন 
করেছিলেন। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সভাশেষে এক বাড়ীতে 
তিনি অন্থশীলন সমিতির সভ্যদের একটা বৈঠক অনুষ্টান করেছিলেন। সেই 
বৈঠকে মূলত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বক্তবাগ্ুলি উপস্থিত 
করেছিলেন এবং আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম তাদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টির 
পুস্তকাদি লাভের স্থত্রের কিছু সন্ধান দিয়েছিলেন । 

১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে ( ১০-৮-৩৩ ) বি, মি, এল, এতে আমি গ্রেপ্তার 
হয়েছিলাম এবং ১৮-৮-৩৮ সালে মুক্তি পেয়েছিলাম । বিভিন্ন জেলা এবং 
গ্রামে অন্তরীন থাকা অবস্থায় আমি কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে- 
ছিলাম তখনই সংকল্প করেছিলাম ঘে আগরতলায় ফিরে এসে শ্রেণী ও 
গণআন্দোপন গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করব। সালার গ্রামে অন্তরীন 
থাকার সময়ে আমি হিজলী, বহরমপুর, বজ্সা আন্দীমান ইত্যাদি জেল ও 
ডিটেন্সন্‌ ক্যাম্প থেকে ঘুক্তিগ্রা্থ আগরতলার রাজবন্দী ও সাজাপ্রাণ্ধ গৃক্ত 
বন্দীদের সঙ্গে যোগাষোগ স্থাপন করেছিলাম । আশান্বিত হয়েছিলাম যে তারাও 
অনেকে আমার মতে। কমিউনিন্ট ভাবধারায় উদ্ধঞ্ধ হয়ে'ছলেন এবং অনেকে 
জেলে কমিউনিস্ট কন্সোপিডেশনের সন্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১১ই 
থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত কুমিল্লায় যে সর্বভারতীয় কিলান সম্মেলন হয়েছিল তাতে 
আ।গরত্ল। থেকে একটি ভাল ডেলিগেশন পাঠানোর জন্য অন্তররোধ করেছিলাম । 
এ ডেলিগেশনে অনন্তলাল দে, জিতু দত্ত, স্নেহাংস্ত বিকাশ চৌধুরী, বঙ্গিম 
চক্রবর্তী, শলিনী রঞ্জন সেনগুপ্, উধা রঞ্জন দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা প্রভৃতি 
যোগদান করেছিলেন। আমি আগস্ট মাসে মুক্তি পেয়ে আগরতলায় এদের সঙ্গে 
মিলিত হয়েছিলাম । সকলের পরামর্শক্রমে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা 
রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠণের প্রাথমিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেছিলাম । এই 
সমিতির মূল দাবী ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং বাজান্থগত্যে দীয়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা 
চালু করা। এ ছাড়াও অথনীতিক দাবীগুলির মধ্যে ছিল কৃষক সমিতিতে গৃহীত 
খাজনা মকুব, মহাজনা খণ মকুব, কৃষকদের জীবন ও জীবিকা উন্নত করার 
অন্ুকুলে আরও যেসব প্রস্তাব কুমিল্লা কিসান সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল 
তার অনেকগুলি জনমঙ্গল সমিতির প্রথম সভায় গ্রহণ করানো গিয়েছিল। 
আমার যতদুর মনে পড়ে হিজলী ক্যাম্পে স্থরেন ঘোষ এবং মানবেন্্র নাথ রায়- 

২পন্থীদের সাথে শচীন্ত্রলাল সিংহ যোগাযোগ ধাখতেন। জনমঙ্গল সমিতির পক্ষ 


১৭ 


থেকে তাকেও এই সমিতিতে যোগ দেবার অন্থুরোধ কর! হয়েছিল। কিন্তু তিনি 
যোগদান করেন নি। তিনি 'কংগ্রেসের দিকে ঝুকলেন। পরবর্তী সময়ে 
আমরা যখন প্রজামগ্ডল গঠন করি তখন তিনি বামপন্থীদের সাথে মিলিত হয়ে 
গণপরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন । এই সময় এম. এন, রায় আনন্দ- 
বাজার পত্রিকাতে জনমঙ্গল লমিতিকে মহারাজার সৃষ্ট সুবিধাবাদী সংগঠণ হিসাবে 
চিহ্নিত করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর প্রতিবাদে কমরেড ধরণী গোস্বামী এ 
আনন্দবাজারেই জনমঙ্গল সমিতি সম্পর্কে আব একটি পাণ্টা প্রবন্ধ লেখেন । 

এইসব ঘটনার সময়েও কুমিল্লায় স্বীকৃত কোনো কমিউনিস্ট ইউনিট গড়ে ওঠে 
নি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির নেতৃত্বে জেল থেকে প্রত্যাগত এবং কৃষক সংগ্রামের 
মধা থেকে এগিয়ে আসা কর্মীদের বাছাই কৰে একটি প্রকৃত পার্ট ইউনিট গঠন 
করার উদ্যোগ নেন। কারণ কিছু সংখ্যক ব্বদেশী নেতা স্বঘোষিত 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অথবা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 
অন্থমোদন ছাড়াই কাজ চাশাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ব্রিপুরায় আমর যারা 
কমিউনিষ্ট পার্টির ইউনিট হিসাবে আলোচনাক্রমে গণআন্দোলন গড়ে তেলার 
উদ্যোগ লই আমাদের প্রতিও বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির সজাগ দুষ্টি ছিল। 
সম্ভবত এরজন্যই কমরেড ধ্ষণী গোস্বামীকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে আমাদের কাজকর্ম 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থ।কতে চেয়েছিলেন। তিনি আমার্দের ভবিষ্যুৎ কাজকর্মের 
ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানতা৷ অবলম্বনের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন । কারণ 
আর. এস. পি-পন্থী স্থকুমার ভৌমিক, প্রভাত বায় গ্রভৃতিরা জনমঙ্গল সমিতিতে 
কর্মকতণ নির্বাচিত হয়েছিলেন । সভাপতি ছিলেন নির্দলীয় গঙ্গাপ্রাদ শর্মা । 
সম্পাদক আর, এস. পির প্রভাত বাঁয়। আমি কার্যকরী সমিতির সদশ্ত ছিলাম । 
যুক্ত বাংলায় আর. এস. পি-পন্থীর! .কমিউনিস্ট সংগঠণের তীব্র বিরোধীতা 
করতেন। এছাড়াও জেপে না যাওয়া অনুশীলন সমিতির সমর্থকণ্ড এই লমিতির 
কাীকরী কমিটিতে ছিলেন । তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আজও জীবিত আছেন । 
জনমঙ্গল সমিতির অন্তভূক্তি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যবিত অংশ যার| কলকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন--তাদের অনেকেই এই সমিতিতে এসে- 
ছিলেন। এছাড়াও মনিপুরী ও মুসলমান সম্প্রদায়তূক্ত স্বপ্ন শিক্ষিত গ্রামের 
কৃষকও এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন । 
“ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বাঙালী, মনিপুরী অংশের উপর হাসনাবাদ- 
বরুড়া-গালিমপুরের আন্দোলন আর স্থরমা ভ্যালীর করুণাসিন্ধু রায়ের নেতৃত্বে 


চালিত মণিপুরী ও মুসলমান কৃষক সমাজের ব্যাপক আন্দোলন ত্রিপুরা! রাজ্যের: 
অত্যন্তরস্থ তাদের আত্মীয় ত্বজনকে প্রভাবিত করেছিল । কুমিল্লার কিসান' 
কনফারেন্সে যেখানে সমগ্র যুক্তবাংনা থেকে ৩৪১০০* কৃষক সাস্তের প্রতিনিধিরা. 
এসেছিলেন, সেখানে একমাত্র স্থরমা ভ্যালীর ২৫,০** স্নস্তের প্রতিনিধিরা 
এসেছিলেন । আমি এখানে কুমিল্লার কিসান কন্ফারেন্সের তথ্য উল্লেখ করছি। 
এই সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে মোট ৫) ৪৬, ৮** কৃষক স্ন্তের প্রতিনিধিরা 
যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন বিহারের ২, ৫০১ ০০০ পাগাবের ৭০,০০০, 
অন্ধের ৫৩,**০, উড়িষ্ভার ১৮,০০০, উত্তর প্রদেশের ৬০১,০*০, মধ্যপ্রদ্দেশের 
( গুজরাট ও মহারাষ্রসহ ) অবশিষ্ট অংশ । [কৃষক সভার ইতিহাস-_মহন্মদ 
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এছাড়া ১৯৩১ স|লে বাণী গইদুলুর নেতৃত্বে নাগা পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে 
ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। মণিপুরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম 
এবং কৃষক প্রজা সংগ্রাম থেকে থেকে প্রবল হয়ে উঠেছিল । এই সমস্ত পরিবেশের 
মধ্যে পাচ লক্ষাধিক মুলত উপজাতি প্রধান জনসম্টি অধ্যুষিত ক্ষুদ্র: ত্রিপুরায় 
জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলন এক বিশেষ চেতনার হ্ট্টি করেছিল। এই 
ঘটন সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদত্ত কমরেড 
দশরথ দেববর্শা প্রয়াত কমরেড হেমন্ত দেববর্ধার স্মরণে লেখাটিতে 
উল্লেখ করেছেন,_-“সামন্ত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাবধারা 
রাজভক্ত উপজাতি সমাজে সঞ্চালিত করেন কমিউনিস্টরাই ; তীরাই 
প্রগতিশীল আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। তখন ত্রিপুরার উপজাতিদের 
চোখে রাজারা ছিলেন ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি এবং উপজাতিদের 
দেবতা স্বরপ। সেই রাজতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশের দীয়িত্ব গ্রহণ করেন 
সেদ্দিন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অন্থান্ত প্রগতিশীল দলসমূহ | তখন ত্রিপুরায় 
কমিউনিস্টদের সংখ্যা হাতেব আঙ্গুলে গণনা করা গেলেও সেই কমউনিস্টরাই 
ছিলেন তখনকার দ্বিনের সামস্ততন্ত্র বিরোধী এবং বৃহত্তম গণআন্দোলনের 
গ্রাবত্তক |” 

“১৪৩৯ সালের গোড়ার দিকে আগরতলা ও তার আসে পাশে আমি 
তখন প্রথম জনমঙ্গল সমিতির জনসভাগুলি দেখি। কোন সালে এই জনমঙ্গল 
সমিতি গঠিত হয়েছিল তা আমার জানা নাই। জনমঙ্গল সমিতির সভা- 
সমিতির পুরোভাগে আমরা যাঁদের দেখতাম কমরেড বীরেন দত্ত, গ্রভাত বায়, 
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গঙ্গাপ্রমাদ শর্মা, বংশী ঠাকুর এবং চৌধুরী পাড়ার চামু কবরা (হেমন্ত 
দেববর্মীর জ্যেঠা ), জিরানীয়ার সুকুমার দেববর্মা (স্বকুমার দর্দার নামে পরিচিত ) 
কমরেড বীরেন দত্ত এবং পণ্ডিত গঙ্গাপ্রাদ শর্মা বাতীত সকলেই এখন 
প্রয়াত ।" [ ইয়াপ্রী, হেমন্ত ম্মরণ সংখ্য। ] 

১৯৩৮-৩৯ সাল ব্যাপী এই জনমঙ্গলের আন্দোলন অতি দ্রুত গ্রাম ও 
শহরের জাতি উপজাতি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে প্রধান 
সমস্তা দেখা দিয়েছিল ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী ও অ-উপজাতি জনগণের 
অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবাঁট বৈষম্যের বিষয়টি । শ্তধু 
কৃষক বললেই ত্রিপুরার কৃষকদের বোঝা যেত না। উপজাতিয়গণের মধ্যে 
জুমিয়া ও ভূমিহীন রুষকই ছিলেন সংখ্যাগরষ্ঠ। শিক্ষা ও সম্পদের দিক 
থেকে তীর্দের অবস্থা ছিল খুবই পশ্চাদপদ । তাঁবা ছিলেন লেখ্য ভাষাহীন । 
সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমতুল্য ; অর্থনীতির অবস্থা একই 
প্রকার ছিল। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধো আবার রিয়ারিং সম্প্রদায় ছিল 
প্রায় সপ্পূর্ণ জুম-নির্ভর | রিয়া জমাতিয়া ও ব্রিপুরীদের মধ্যে পূর্বেও বাজ- 
বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল । পে সব বিবরণ ব্রিটিশের পলিটিক্যাল এজেণ্টেব 
সংগৃহীত তথ্যে পাওয়! যায় । জমাতিম্না ও ব্রিপুবীদের মধ্যে হালচাষী কৃষক স্যষট 
হয়েছিল। কুকি এবং লুদাই সম্প্রদায় ভাষাগতভাবে ভিন্ন গোঠীভূক্ত। 
জমাতিয়া, ত্রিপুরী ও রিয়াংরা কক্ৃবরক ভাষা গোঠীভূক্ত | এই পার্বত্য উপজাতিরা 
মনিপুবীদের বলত মুগলিসা, বাঙালী হিন্দুদের বলত ওয়ান ছা, বাঙালী মুসলমানদের 
বলত তুরুক ছা। ত্রিপুরার কৃষক আন্দোলনের সমন্তা ছিল অতি জটিল। 
সমস্ত ব্যবসা বাঁণিজ্য বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের হাতে । আগরতলার বুকে 
সবচেয়ে বড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল হাজী রহিম বক্স ও মওলা 
বক্স ক্রাদটাীসের। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হাটগুনিতে পেশাভিত্তিক বাঙালী 
বাবসায়ীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রশাসন ছিল মূলত বাঙালী অফিসার 
দিয়ে গঠিত। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে বাংলাভাষী জনগো্ঠীকেই গোডা 
থেকে শোষক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করার একটা ব্বত-নফুর্ প্রয়াস উপজাতি 
জাতিয়তাবাদীদের ছিল। ঠিক এই অবস্থাটি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বর্তমান 
ছিল। অব্ঠিস্রীহিটি। পথঘাট ও যানবাহনের অপ্রতুলতা এবং সম্পূর্ণ 
নতিক পঁ তৎকালীন চিত্র এখন বর্ণনা করলে অনেকেরই 
৷ অথচ বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের 







শ্রেণা সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ত্রিপুরার প্রজাদের মধ্যে শুধুমাত্র 
দেশতক্ত সন্ত্রাসবাদীদের আকৃষ্ট করেছিল এমন নয়, পার্বত্য ও সমতলের উপজাতি 
এবং বাংলা ভাষাভাষী কৃষকগণের মধ্যেও আলোড়ন স্থাষ্টি করেছিল । এখানে 
একটি বড় ঘটনা! উল্লেখ করা যায়। ১৯২১ সালে চাদপুরে আসামের হাঁজার 
হাজার ধর্মঘটী চা শ্রমিকদের উপর নিরধাতন হম়েছিল। তখন ত্রিপুরার 
গ্রামাঞ্চলে ওদের অনেকে প্রবেশ করেছিল। আগরতপা, কৈলাসহর প্রস্তুতি অঞ্চল 
এর ফলে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । এই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদীদের 
প্রতি মহারাজার ব্জুত্বস্বলভ আচরণের প্রতিবাদে আগরতলা সরবরাহ লাইন 
ব্ধ কবে দেওয়া হয়েছিল। চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন করতে গিয়ে 
আমরা জানতে পেরেছিলাম মেই আন্দোলনের সময়ই তারা অনেকে ত্রিপুরায় 
গর্বেশ করেছিলেন । এসব ঘটনার ফলে ১৯২৭-২৯ সালের মধ্যে মহারাজার শান 
ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র রাজধানীর রাজপ্রাসাদে ও ব্রিটিশ ধরণের আদালত কোর্ট 
কাছাবার উপর নির্ভরশীল না রেখে একটা শামন সংস্কার গৃহীত হয়েছিল। 

শহরের আদালতে হালচাষী কৃষকর্দের মধ্যে উপজাতি ছাড়া অন্যান্যদের 
যে ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা হত তা ব্রিটিশের অন্থব্প পদ্ধতিতে সম্পন্ন 
হ৩। জমিজমা সংক্রান্ত স্বব্বেব মামলায়ও উতয় সম্প্রদায়ের কিছু ব্যাক্ত এসব 
আদালতে আসতেন কিন্তু উপজাতি গনগণের সামাজিক রাতিনীতি অনুযায়া 
বোন বিচার ব্যবস্থা লিখিত আকারে ধারাবাহিক সম্পন্ন কবার বিধান ছিলনা । 
ভারঙের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মানব অধিকার লংঘনকারী অনেকগুলি 
ধাতত্স অত্যাচারের কাহিনী জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের স্তরে প্রকাশ হয়ে 
পড়েছিল। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের! রাজাদের কিছু কিছু লিখিত 
বিধান চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । এই স্তরে ত্রিপুরায় যে শাসন সংস্কার 
হয়েছিল তার নাম ছিল গত্রপুরা ক্ষাত্রমগ্ডলী গঠন ।' কাউন্সিল প্রশাসনের 
পব ১৯২৭ সালের ১৯শে আগস্ট মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর চাকলা 
বোশনাধাদের জমিদার ও ত্রিপুরা বাজ্যেন অধীশ্বর হন। ত্রিশের দশকে 
আন্দোলনের ইতিহাস ভারতের ঝাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি রচনা 
করেছিল। এ সময়ে ব্রিপুরাতেও অসন্তোধ ধুমায়িত হচ্ছিল। মহারাজ 
বীরবিক্রম কিশোব পলিটিক্/ল এজেণ্টের পরামর্শক্রমে ত্রিপুর! ক্ষান্্রমগুলী গঠন 
কবে উপজাতি কৃষকদেব আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকে দুরে রাখাব “ব্যবস্থা 
করেছিলেন । ত্রিপুরা ক্ষাত্রমগ্ডলীর অপর নাম ছিল পাহাড়ী আদালত । রাজ- 
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প্রাসাদের নীচের তলায় এই আদীলতের অধিবেশন বসত। দশ জন সদ্য 
নিয়ে দ্বিতীয় আপীল কোর্টের কাজ করত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 
ছিলেন মহারাজা স্বয়ং। এই দশ জনের কমিটিব নীচে পনের জন করে সাস্য 
নিয়ে আরে! ছুটি কমিটি গঠিত হুত। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় উপজাতিদের 
মধ্য থেকে অতি বিশ্বস্ত সর্দারদ্দের নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠিত হত। তাদের 
কাজ ছিল প্রথম আপীল আদলতের মতো। গ্রামগুলিতে বিচার হতো এই 
দশজন কর্তৃক মনোনীত গ্রাম বা পাড়া সর্দারদের দ্বাবা। যদি কোন সর্দার 
প্রয়োজন মনে করতো তবে কোন মামল! পনের সদন্যযুক্ত প্রথম আদীলতে নিয়ে 
আসতে পারতো সেখানেও বিচারের স্থমিমাংসা না হলে দ্বিতীয় আপীল 
আদালতের কাছে বিষয়টি পাঠাতে পারত । সাধারণত এই দ্বিতীয় আদীলতের 
সিদ্ধান্ত চুভান্ত। কেবল মহারাজা এই রায় পরিবততন করতে ক্ষমতাঁশীল 
ছিলেন। দ্বিতীয় আপীল আদালতের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন রেবতী 
মোহন দেঁববর্যা। এই বিচার আদালতের নথীপত্র থেকে দেখা যায় নারী 
ক্রাস্ত দুর্নীতির মামলাই বেশী হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ সদস্যের 
প্রাথমিক আদালতটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতো । আদালত আসামীদের 
তৎকালীন অর্থমূলোর হাবে ২০০ টাঁকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কবতে পাবতো 
অনাদায়ে আলং নামে বন্দীশিবিরে আটক বাখতে পারতো | দেখা যায় অপরাধীর। 
নিজ অপরাধ শ্বীকাঁৰ কবত । জরিমানা টাকার একাংশ বাদীকে দেওয়া হত। 
এবং কিছুটা রাজার নিজ তহবিলে রাখা হত। এই টাকা রাখার জন্য নিজ 
তহবিলে ছাপাব বিধি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এব উদ্দেশ্য এবং ব্যয় করার 
বিধানগুলো রাজার আদেশে আইন বলে স্বীকৃতি পেত। গ্রথম দিকে এর 
ফলে পার্বত্য এলাকায় বিচাব ব্যবস্থ। খুব সহজ হয়ে পড়েছিল। বুন্দা নামে 
আলং জেলায় কিছু সাস্বী পুলিশ হিসাবে কাজ করত এবং আদীলতেব আদেশ 
তাঁন্াই জারী করত। 

একদিনের মধ্যে সমস্ত বিচার সম্পন্ন হয়ে যেত। কোন উকীল, মোহরাব 
কোর্ট ফির দরকার হতো না। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩২ সালে বিধিবদ্ধভাবে 
চালু হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালে ভারতের সাথে অন্ততৃক্তি হওয়ার পূর্ব পরযগ্ 
চালু ছিল। কিন্তু গণআন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মনোনয়নের পদ্ধতি 
সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল । সেই সময় মহারাজা ধীরে ধীরে এর কার্ষকারীতা 
কমিয়ে আনার জন্য এবং উপজাতি সমাজের ক্ষমতাচাত মনোভাবকে ভিন্ন পথে 
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“প্রবাহিত করার জন্য ১৯৩৩ সালে সর্দারগণকে দিয়ে ত্রিপুরা বোডিং নামে, ছুটি 
বোডিং প্রতিঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ এবং উত্তর ত্রিপুরার অবস্থাসম্পন্ন 
পরিবারের ছেলেদের কম খরচে বোডিংএ থেকে লেখাপড়ার সুযোগ কৃষ্টি করেছিলেন 
এবং এদের তদদারকীর ভার এ সর্দারদের হাতে রেখে দিয়েছিলেন । এভাবে 
উপজাতি যুবকদের কিছু সংখ্যককে শিক্ষিত করে এবং রাজপরিবারের ও ঠাকুর 
সম্প্রদায়ের একটি অংশ নিয়ে ত্রিপুরা! প্রশাসনের চাকুরীতে নিয়োগের পরিকল্পনাও 
করেছিলেন। তখন বাইরে থেকে কর্মচারী নিযোগের বিরুদ্ধে মনোভাব আমরা 
দেখেছিলাম । উপজ্জাতিদের জাতি হিসাবে বিকাশের প্রথ্ধ তখনকার দিনে 
উত্থিত হয়েছিল। কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার ফলে এই প্রশ্নের সঠিক 
মমাংসার পথ খুঁজে পেতে পারেন নি। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের প্রার্দেশিক স্বায়ত্ব শাসন আইন ত্রিপুরার 
মধ্যেও ভোটে নির্বাচিত সরকাব গঠনের প্রেরণ! গ্্ট করেছিল। সৌভাগ্য- 
বসত এই সময়েই ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনমর্গল সমিতি জন্মলাভ 
করেছিল এবং পরবর্তা সময়ে জনশিক্ষ আন্দোলন, প্রজামগ্ডুল আন্দোলন এবং 
গণমুক্তি পরিষদে আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ব্রিপুরায় 
তখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন তারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন 
গণআন্দোলন নির্যাতিত জাতিগত, শ্রেণীগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের 
আন্দোলনে জন জমায়েতের প্রপ্রিঘ্না সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল । তাই 
ত্রিপুরার মহারাজ| ১৯৪১ শালের ত্রিপুরা সংবিধান ( নং-১ ) ত্রিপুরাব জনগণের 
উপব চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । এই আইনে বাঙালীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার 
জন্য চিফ জাষ্টিপ কে. পি ণাগকে মনোনীত করা হয়েছিল। উপজাতীদের 
মধ্যে ললিত মোহন দেববর্মাকে এবং মুসলিম জনগণের পক্ষে তমিজউদ্দীন 
খানকে মনোনীত করা হয়েছিল। ত্রিপুবাব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব 
একে প্রতিরোধ ও বর্জন করার আহ্বান দিয়েছিলেন। পরিস্থিতির এই 
বৈশিষ্ট্যের সাথে আরো সংযুক্ত হয়েছিলো আমাদের এই ছোট পার্টি গ্রংপটির 
উপর জাতি, উপজাতি সমস্তা অনুধাবন কবা এবং এই সমশ্তাব উপর দৃষ্টি 
রেখে সামাজাবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী শ্রেণী ও গণফ্রণ্ট গডে তোলার দায়িত্ব। 
জনগণের স্বত:স্ফ বিভিন্ন আন্দোলনগুলিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব । 
উপজাতিদের মধ্যে আর সামাজিক আচাব বিচার বড কথা ছিল না। শ্ঠারা 
অন্ুতব করতে শুরু করেছিলেন তাদের তাষা ও সংস্কৃতি কি রাজ দরবারে, কি 
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গ্রশাসনে, অথবা গণআন্দোলনের নেতৃত্বের কাছেও তেমনভাবে সমাদৃত হচ্ছিল 
না। উপজাতি দেশভক্ত কৃষকের সন্তানগণ ও শহরের মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্কৃতি 
বহনকারী উপজাতি সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে পার্থক্য 
দেখ দিয়েছিল । শহরের উপজাতি নেতৃবুন্দ বাঙালীদের মতো আন্দোলনে সংযুক্ত 

হয়েও গ্রামের ককৃবরক ভাষাভাষীদের অনেক কিছু সংস্কৃতিকে পশ্চাদপদতার লক্ষণ 
হিসেবে দেখেছিলেন। শহরেব ঠাকুর সম্প্রদায় মূলত ককৃবরক ভাষা ভুলেই 
গিয়েছিলেন। গ্রামেব ছাত্র সমাজ কিন্তু নিজেদের অনেক গুলি এঁতিস্থকে দেশ- 
প্রেমের অন্তঠতৃক্ত বলে মনে কবতেন। ভাষাব উন্নতি এবং উপজীতি থেকে 

জাতীয় স্তরে বিকাশেব স্বপ্ন দেখতেন । অথচ তাদেব স্বজাতি বাজা ও রাজ 

শাসন এটাকে আমলই দিত না। জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হওযার পর শহব 

এবং গ্রামের উপজাতি প্রগতিকামীরা ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিতর্ক থাক! সব্েও 
একই মমিতির পতাঞাতলে সমবেত হচ্ছিলেন। বাঙালী হিন্দু, মুঘলমান 
প্রগতিকামী অংশের সঙ্গে মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজ-শাসনের বিকন্ছে 
এবং প্রজার ভোটে সবকারেব দাবিতে এক মঞ্চে সামিল হয়েছিলেন। এ 
সময়ে পার্টির ভিতরে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বিষয়টি মূল্যায়ন করার জন্য কুমিল্ল। 
জেলাকমিটিতে আমি একটি প্রস্তাব বেখেছিলাম । কিন্তু এটাকে তাচ্ছিল্যভরে 
উপেক্ষা করা হয়েছিল । 'আমাব ঘতদুব মনে পড়ে একটি জেলাকমিটির বৈঠকে 

প্রদেশিককমিটির সংগঠক হিসাবে কমবেড মনন্ব হবিবুললা (বঙমান আইন 
মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ) উপস্থিত ছিলেন । আমার আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তির বিষয় তিনি 

হাস্তচ্ছলে উল্লেখ কবেছিলেন ৷ অধুনা তাব সাথে আলোচনায় আসতে পেগেছি 
ত্রিপুরীদের ভাষা সমস্তা সম্পর্কে তর তথন €ক্রীন ম্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমি 
কিন্তু ত্রিপুরা ইউনিটের অনুমোদন নিয়ে এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুক করেছিলাম । 

উপজাতিদের উপকথা ও সংগীতের উপব একটি প্রবন্ধ লিখে 'যুগান্তরে' পাঠিয়ে 
দিয়েছিলাম । এব একটা সুদুরপ্রমাবী ফল পাওয়া গিয়েছিল । কক্বরক ভাষা- 
তাষী যুব-ছাত্র সমাজের লাথে আমার একটা ঘনিষ্ট সহকমিতা জেগেছিল, কমিউনিস্ট 
কর্মী হিসাবে উপজাতি ছাত্রাবাসে যাতায়াতের স্থযোগ হয়েছিল । পূর্বে আমাদের 
সম্পর্ক ছিল গ্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, উষা! দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা, মহেন্দ্র 
নেববধীদের মতো শহরে উপজাতিদের সাথে । এবার তা! প্রসারিত হয়েছিল 
প্রীম্য কক্বরক ভাষাভাষী যুবছাত্রদের মধ্যেই? সকলেই জানেন সাত্রাজ্যবাদী 
শাসকবর্গ ও জাতীয়তাবাদী নেতার! দমন ও কুৎ্সার মাধ্যমে সামাজিকভাবে 
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কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন রাখার কি কঠোর প্রয়াস চালাতো৷ ! আজে! তার অবসান 
ঘটেনি। জনমঙ্গল সমিতির ভিতরেও শহরের উপজাঞ্িয় মধ্যবিত্তরা! আমাদের 
বিরুদ্ধে প্রচার করতো । 

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সংগ্রাম ছাড়া! শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজত্ 
প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উপজাতি জনগণকে 
সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির হয়েও আমি তখন উপ- 
জাতিয়দের সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ককৃ্বরক জনগোষ্ঠীর সহান্ঠভূতি আকর্ষণে 
সমর্থ হয়েছিলাম । পরবর্তী সময়ে জনমঙ্গল সমিতিরই এক অংশ 'চিনিহা' 
পত্রিকার জন্ম দিয়েছিল। বলতে গেলে উপজাতি মানব গোষ্ঠীর অগ্রগতির 
জন্য চিন্তা চেতনাকে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের পদ্ধতি পরিহার করে ত্রিপুরা 
জাতির মাতৃভূমির মঙ্গল সাধনের চেষ্টার নামে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে উপজাতি 
জনগণকে দুরে বাখার প্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু কমিউনিন্টদের আত্মত্যাগী 
কাজ, সংগঠন ক্ষমত| ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে তারাও অস্বীকার করতে পারেন 
নি। তাই তারা প্রজার ভোটে সরকার চাই'- এই আওয়াজ ফল করার জন্য 
কমিউনিস্টদের সাথে একযোগেই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এই সময়টাতে 
ত্রিপুরায় কংগ্রেসীরা গণপরিষদ গঠন করেছিলেন । এর জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিস্ট 
বিদ্বেষ প্রচার শুরু হয়েছিল। আজ যখন গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের উপর সকল 
অংশের রাজনৈতিক শক্তিকে এক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চলেছে তখন মনে পড়ে 
ত্রিপুরায় এই এক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তুলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কত জটিল পথ 
বেয়ে অগ্রসর হয়েছিল । ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতি গড়ে উঠেছিল। 
তার রাজনৈতিক আওয়াজ ছিল রাজান্থগত্যে প্রজার ভোটে সরকার 
গঠন কর। কমিউনিস্ট পার্টির সেল গঠন করার পরই সাম্রাজ্যবাদ, পামস্তত্ত 
ও রাজতন্ত্র বিরোধী জনমত ও সংগঠন গডে উঠেছিল । কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৩৯ সালের ঃলা মে 
তারিখটিতে “ত্রিপুরা রাজোর্‌ কথা” নামক পত্রিক] প্রকাশ হয়েছিল। ২২-২-৪২ 
সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। পত্িকাটিতে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রাধান্য 
ছিল এবং অর্থ নৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগনকে 
ংগঠিত করতে যথ|সস্তব দায়িত্ব পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরায় রিয়াং গ্রজ! বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই বিপ্রোহ 
সম্পর্কে পরে আমি আলোচনা করব। চিন্তার দিক থেকে এই বিদ্রোহের 
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চরিত্র সম্পর্কে প্রগতিশীল জনমত গঠনের চেষ্টা কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল। 
১৯৩৩-৪৭ সালে কমর্রেত যোশী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন। বিশ্বজোভা ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধের পটভূমিতে পার্টি আইনী কাজকর্ম 
করার সুযোগ লাভ করেছিল। ত্রিপুরায় উপজাতি সমাজের মধ্যেও রাজতন্ত্রের 
প্রতি অন্ধ অন্থগত্যে চিড ধরেছিল । এই সময় আগরতলা শহরে পুরাতন 
সন্ত্রাসবাদী ক্লাবগ্তলির স্থান গ্রহণ করেছিল প্রগতিশীল ক্লাব লাইব্রেরীসমূহ। 
১৯৪১-এর আগস্ট মাসে চীন দিবস পালনের উপলক্ষ্যে লাল নিশান নিয়ে 
আগরতলায় মিছিল বেরিয়েছিল । এটা প্রগতিশীল জনগণের মনে রীতিমত 
উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। বাজ্যের বিভাগীয় শহরগ্তলি এবং আগবতল! শহরের 
প্রতিটি পাডায় গোপন ক্লাস করার ব্যবস্থা হয়েছিল। বঙ্ষিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, 
নজরুল থেকে শুরু কবে মার্কসবাদী সাহিত্য লাইব্রেরীতে আনার ব্যবস্থ! 
হয়েছিল । এর ফলে শহরে মানসিকতায় যে লাল আতঙ্ক ছডানোর বিষক্রিয়। 
চলেছিল এব থেকে এক অংশের মানুষের মনকে মুক্ত করা গিয়েছিল । এমন 
কি গানেব মাধ্যমেও সমাজতন্ত্রের তত্বকে প্রচার করার প্রয়াস চলছিল। 
১৯৪৩ সালে একদিকে সাধাবণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে নেত্রকোনা কৃষক 
সম্মেলনে সাংস্কৃতিক ও কৃষক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছিল। এব মাধ্যমে 
মনিপুর, আসাম ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাংস্কৃতিক ও কৃষক কন্মীদদের সাথে 
ত্রিপুরার সংগ্রামী নেতাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । ১৯৪, সালেও যথারীতি 
কৃষক প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হাসনাবাদে ত্রিপুরা জেল! কৃষক সম্মেলনে 
যোগদান করেছিল । ( “ংকলন” দ্রঃ) 

এখানে উল্লেখ করা! প্রয়োজন ১৯৪০ সালে ১ল। মে আগরতল। শহরে রিক্কা। 
ও অন্যান্য শ্রমিক নিয়ে প্রকাশ্যে মে দিবস পালন করা হয়েছিল। এঁ অভায় 
গোপাল দত্ত প্রধান বক্তা ছিলেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
খোগবাগানে | 

১৯৩৯ সালে ঢাকার রায়পুরা দীংগায় যে সব উদ্বাত্ত এসেছিলেন তাদের 
সাথে রিক্াচালকও এসেছিলেন। তারা নারায়নগঞ্জ ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারাই উদ্যোগ নিয়ে ত্রিপুরায় রিক্সা! ইউনিয়ন 
গঠন করেছিলেন । 

আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। বাঙালী হিন্দুউদ্বাস্তরা 
যাদের আত্মীয়স্বজন পূর্বেই ব্রিপুরায় চাকুরীতে অথবা ব্যরপায় নিযুক্ত ছিলেন 
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তারা শহবে এসে ভীড় করতে থাকেন। এর মধ্যে কিছু উকিল, মোক্তার এবং 
কনট্রাকটরও এসেছিলেন। রায়পুরার উদ্াস্তদের মৃহারাণী অকুদ্ধুতি দেবী 
'অরুত্ধুতিনগব' প্রতিষ্ঠা করে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন এবং রায়পুরার বিখ্যাত _ডাক্তার 
ইউ, সি. নাথ একটি আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | সেইটি বর্তমানে 
এম..বি, টিলা নামে পুবিচিত | 

আমলাদেব মধ্যে উদ্বাপ্তুদের প্রভীব বুদ্ধি পাওয়াব ফলে রামনগবের মুসলমান 
ক্ুষকদেব উচ্ছেদের ষডযন্ত্র হয়েছিল এবং মহাবুজাকে দিয়ে বিনা ক্ষতিপূরণ 
মুসলমান প্রজাদেব উচ্ছেদেব নোটিশ দেওয়া হযেছিল। গণপরিষদ ও জনমঙ্গলের 
নেতাবা এব ধিকদ্ধে আন্দোলন শুক কবেছিলেন। ১৯৪* সালের ( ১০-১-৪৯ 
ত্রিপুবাবধে ) গেজেটমলে শচীন সিংহসহ আমরা রাজ্য থেকে বহিঃস্কৃত 
হয়েছিলাম । কংগ্রেপী নেতৃবর্গ আখাউবা থেকেই বহিঃক্কারের আদেশ 
প্রত্যাহারেব জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, আব আমবা গোপনে রাজ প্রবেশ করে 
গিযেছিলাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন আন্দৌলনেব সাথে নিজেদের সংযোগ'বজায় 
বাখতে উদ্যোগ নিয়েছিলাম । 

ত্রিপুরাব অভান্তবে তখন বিয়াং বিদ্রোহ প্রসাব লাভ করছিল। রিয়া 
বিদ্রোহ লম্পর্কে তৎকালীন সবকাঁবী দলিলেৰ একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দলিলটি 
১৪-৪ ৫৩ ত্রিং তাবিখের মহাঁবাজা বীরবিক্রম কিশোবের একটি আদেশ , 'উদয়পুর, 
অমবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্্ ডাকাতের দল ধৃত কর! ও সায়েস্তা করিবার 
উদ্দেশ্টে শ্রী শ্রীযুত সাক্ষাতেব আদেশ অনুসারে অগ্য নিম্নলিখিত বপ দৈনিক ও 
অফিসাধ মেজর শ্রী নগেন্দ্র দেববর্মাব নেতৃত্বাধীনে বাজধানী হইতে উপদ্রত অঞ্চলে: 
বওন| হইতেঁছে--বডিগার্ড জমাদার (১) শ্রী রমেশ চন্দ্র দেব (২) শ্রী ভারত 
চন্দ্র দেব। বডিগার্ড আদাব ব্যাংক ৩০ জন। ছুই নং ব্রিগুবা ইনফ্যানট্রির 
আদাব ব্যাংক ছুই সেক্পন । এছাডা বাজ্যরক্ষী বাহিণীর অফিসার ও কতিপয় 
ব্যাং সর্দাব এবং শাসন বিভাগ হইতে মেনাদলেব সাহায্যার্থে পুলিশ মোতায়ন 
কব। হইবে খলিয়াও আদেশ জ্ঞাত হওয! গিয়াছে । উক্ত ডাকাত দলকে ধৃত 
কবার এবং সায়েস্তা করিবার কার্ধে মোতায়েন থাকাকালীন ফোর্ম কমাগ্ডাবস্বৰ্প 
মেজর নগেন্ত্র দেঁববর্ষার প্রতি শ্রী শ্রীযুতের লাক্ষাতেব অভিপ্রায় হইলে নিনবণিত 
মাদেশ দেওয়া! যাইতে পারে 

(১) মোতয়ানী ফোর্স ডাকাত দল ধৃত কবিয়া আগরতপা আনয়ন করিবে । 

(২) কোন ডাকাত দল ধৃত করিবার কালে যদি কোন প্রকাব বাঁধা দেওয়। 


৭ 


হয়, তাহা হইলে কমাগারকে প্রয়োজন ও নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বীয় জিম্বায় 
কার্ধ আদায় করিবার জন্য ডাকাত দলকে কণ্টেল করিয়া ফায়ার করিবার আদেশ 
দেওয়া যাইতে পারিবে । ফোর্স কমাগ্াবেব অতিরিক্ত ফোদে'র জমাদাবগণকেও 
এবপ কবিবার এবং সৈম্ভগণকে সেলফ ডিফেন্স ফায়াব করিবার আদেশ দেওয় 
যাইতে পারে । 

(৩) ফোস” “মুভ” কবিবাব সময় কোন সন্দিপ্ধ ব্যক্তি বা দলকে ফোসের 
কার্ধে বাধা দেওয়া প্রতিয়মান হইলে ফোর্স কমাগার স্বীয় বিবেচনা অন্ুসাবে 
উত্ত সন্দিদ্ধ ব্যক্তি বা দলের উপর আত্মসমর্পণের স্ুযোগ দিয়া কাধাব করিতে 
পাবিবে। 

(৪) ডাকাত দলের বন্দুক, গোলা, দাও, বল্সম প্রভৃতি সর্বগ্রকার অস্্রশস্ত্রাদি 
সংগ্রহ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিতে হইবে। 

(৫) ডাকাত দলকে বাঁভীতে বা পাভায় না পাওয়া গেলে ফোপ তাহাদিগেব 
বাড়ীতে গিয়া ধান, চাউল, বুদ্ধ, স্ত্রী লোকজনকে বাহিব হইবাব সুযোগ দিয়া, 
সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগেব বাডীঘর জালাইয! দিবে এবং ডাকাও দল সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের মাত! পিতা প্রভৃতিকে বিবেচনা অনুযায়ী ধুত কবিয়া রাজধানী লইঘ! 
আমিবে। | 

(৬) ফোস“কমাগ্ডারেব নিকট বসদেব জন্য এবং অন্যান্য কাধ উপলক্ষে টাকা 
হাওলাদ দেঁওযা হইয়াছে । এ কার্ধাদিতে অতিবিক্ত ক্যয় আবশ্যক হইলে ফোর্স 
কমাগডার উদয়পুব ও অমরপুর বিভাগীযফ অফিস হইতে প্রয়োজন স্থলে উপযুক্ত 
পরিমাণ টাকা হাওলাদ ও গ্রহণ কবিতে পারিবে । বিহিতাদেশ প্রার্থনায় শ্রী শ্রীযুত 
মহারাজ মাঁণিক্য বাহাছুব সাক্ষাত পেস হয়। ইতি ১৩-৪-৫৩ ত্রিং। সাক্ষব 
বি. এল দেববর্মা। মেজর, ও, সি, হিজ হাইনেসেস, বডিগার্ড । ১০-০-২৯৪ | 
সি, তারিখ ২৮-৭-৫৩ ত্রিং উল্জয়ন্ত পেলেন, খাস সেরেস্তা আগবতলা । 

_ আব একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হল। . 


০. 
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সেহা নং--১৪১/১৪/৫/৫৩ তরি 

এই অপাবেশনেব ফলাফল কি ঘটেছিল তাবও একটি সরকাঁবী বিববণ উদ্ধত 
কবছি £ 

1110019) 11809 ১৪16৪790 000009. £521919 

২15, 39000 ১1009018 0 4 £ টাইম ১২-৩৫ (ছুপুব) ২৬/৪।৫৩ ত্রিং 
ক্যাম্প-_-অভযপাডা | 

নাইশাবাষ ছড়ার ডুম্বব, গংত্রাসছডা ডূম্বব, যে স্থানে সেই দস্থ্য দলেব মন্ত 
একটি [912০০ নিষা বসিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পর টিলার উপর দিষা 
যাওয়ায় কোন কিছু করিতে পারে নাই ৷ দস্থ্য দলের উপর বহু সাবধান-সাবধান 
এখনও ভাল আছে--মহাবাজের জয় দাও তবু তাহারা নানা কথ! বলিয়া বসিয়া 
থাকে । তখন প্রথমে উপরেব দিকে ফায়াব করি, তৎপর ৩নং হইতে পালাইতে 
থাকে কিন্তু একজন লোক “তাইন্দুল' নামক রিয়াং বন্দুক নিয়া ফায়ার করার জন্য 
তৈয়ার থাকে, তবে তাহাকে ফায়ার কবিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি। তৎপর দৌভাইয়া 
তাহাদের পোষ্টেব জন্য আগাহীতে থাকি, তৎপর শিলরাম নামক একটি বিয়াং 
বর্তমানে সেও রাজ নামে অভিহিত তাহাকে ধরি ও তাহার সাহীষ্যে পুরুষ ১ * 
জন, মেয়ে লোক ১২২ জন, ছেলেমেয়ে ২৩২ জন নর্মোট ৪৬৪ জন ধরি। 
সাতটি ক্যাম্পদার বন্দুক পাওয়া গিয়াছে । তাহা হইতে মনোরঞ্ন ঠাকুরের নিকট 
ছয়টি ও একটি পুলিশ ইন্সপেক্টরের নিকট বুঝাইয়! দিয়াছি। দা ৯৪টি, কাচি 
সাতটি তাহাঁও মনোরঞ্জন ঠাকুরের নিকট বুঝাইয়া দিয়াছি। আর একটি 
তলোয়ারও দিয়াছি। এক্যাম্পে ত্যাংখারায়, হান্দই সিং, কাঠীল রায়, এ সমস্ত 


চি 


মন্ত্রী ছিল কিন্তু তাহীরা কোথায় কোন্‌ ডূম্বরে পলাইয়াছে পাওয়' যায় নাই! 
তাহাদের ধরবার জন্য অনুসন্ধানে আছি। উক্ত লোকগুলির মধ্যে শিলরায়, 
সালেহা, শিখবাষ এরূপ অনেক আসামী পাওয়া গিয়াছে । মনোরঞ্চন ঠাকুরের 
রিপোর্টে বিস্তারিত খবর পাইবেন। বাকি আসামীগুলিকে ধরার জন্য ৪নং ও 
ননং বাহিনীর অধ্যক্ষগণ চেষ্টা করিতেছে এবং আসামীগণের পাহারার কর্মে 
সাহায্য করিয়াছে । 

(২) নির্দেশ চারিজন পুরুষকে মেয়েদের গাইভ করার জন্য ছাতিয়া দেওয়া 
হইল, ও মেয়েলোকগণকে ছাডিয়া দেওয়ার শ্রী শ্রীযুতের আদেশ থাকায় অভযবাঁড়ী 
প্ষন্থ আনিয়া ছাডিয় দেওয়া হইপ | 

(৩) দস্থাদল আমাদের সঙ্গে বাস্তবিকই ফাইট দেওয়াব জন্য গ্রপ্তত ছিল । 
তবে আমাদেব সাবধানতা জন্য কোন কিছু করিতে পারে নাই । 

(৪) ইন্সপেক্টার গ্রবেন্্ ম্ুমদার নতুন বাজার হইতে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া 
পুনরায় সাক্পাইয়] পাভায় ]০10. কবিয়া আবাব কালীকুমার চৌধুরীব বাডীব 
অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে । তাহাৰ কোনৰপ সাহাযা পাওয়া যাইতেছে না। 
সব সময় আমাদেব সঙ্গে থাকার কথা ছিল। 

(৫) যে লোকটির উপর গুলী করা হইয়াছিল সে লোকটিকে চ150 4৭ করা 
হইয়াছিল-_উদয়পুরের কম্পাউগ্ডারবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাগে বাধে কিন্ধ উকটা 
সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় আর বাচে নাই। 


(৬) অগ্য আমরা অভয়পাঁডা আসিয়া জানিতে পারিলাম শা শ্রযুত 
আগরতলায় চলিয়া গিয়াছেন। তাই পুনরায় অমরপুর ( বিক্রমপুর ) অভিমুখে 
রওয়ানা হইতেছি। নতুবা উদয়পুরেই শ্রী শ্রীধৃতের পাদপম্মে ৪৬৪ জন লোককে 
পৌছাইতে বওয়ান| হইয়াছিলাম | 

(৭) বডিগার্ড ২১ জন সিক (স্বর হইতেছে )। 

_ (৮) বপুকগুপির মধ্যে চারটি রাজ্য রক্ষীর বন্দুক । 

নম্বর ৭০1৩১1৫৫1৪৩ আর বাঁকি লোকের ২ (ছুইটি )। 

() সেলা--অদ্য তিনদিন পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে থাকায় কোন মেসেজ 
পাওয়ার সুবিধা হয় নাই। অমরপুর পৌঁছলে বোধহয় অনেকটা মেসেজ 
পাইব। 

(১০) অমরপুর পৌছানোর পব পুনরায় মেসেজ দিব। 9/0 নগেন্দর। 

আরো একটি সরকারী তথ্য বিশেষ প্রয়োজনে উল্লেখ করছি। 


৩৩ 


২নং সংবাদ 
সময়--অপঃ--১৩্টা 
স্থান-_কুরমা--ঘটনার স্থান 
্বদেশীদূলের লোকেরা তর্বং চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ রিয়াং ও শ্রীচরণ রিয়াং- 
এর বন্দুক তস্লাম করিয়াছিল। তাহারা রাজ্য রক্ষী বাহিনীর ভলাটিয়া এবং রতন 
মনির শিষ্য। রাত্রেই তর্বং চৌধুরীকে জরিমানা করিয়া স্বদেশীদলের লোকেরা 
টাকা আদায় করে। এবং তাহার ছেলের বন্দুক ২টি খামার বাড়ীতে আছে 
জানিয়া কতক লোক উক্ত খামার বাড়িতে যাইয়া + নালী ক্যাপদার ২টি বন্দুক, 
কতক চাউল, তথা হইতে নিয়া আমে । তারপর তর্বং চৌধুরীর বাড়ির ১টি 
পালা শুকর বপদুক দ্বারা মারিয়া পাঝ করিয়া মাংস খাইয়াছিল এবং তর চৌধুরীর 
কতক চাউল ও খামার বাড়ীর কতক চাউল, পাক করিয়া ভাত বানাইয়া শুকরের 
মাংস দিয়! খাইস্বাছে। উহাদের খাওয়া দীওয়া হইলে পর তর্বং চৌধুরীকে তৈছরুহা 
রততনমণির নিকট নিয়া শিল্পা করিবে বলিয়া কোমনের বাস্ধ খুলিয়া উদালের ছাল 


ঘবে ফেপিয়। যায়। 
১/]া 1৬. 38106911 ই. 1 
( [1019 10019091) 32105011 ) 
[9০ [291059 


এখানে একটি জিনিস পক্ষ্য করার বিষয় বাজার আদেশে বিদ্রোহীদের 
ডাকাতব্ূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে সিভিল পুলিশের রিপোর্টে 
বিদ্রোহীদের শ্ষদেশী দলেব লোকেরা” »লে উল্লেখ করা হয়েছে । এই সংবাদে 
প্রশাসন কতখানি ক্ষিপ্ধ হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে লেঃ নগেন্দ্রব নিকট 
ধনং মেসেজে ১৮-৪-৫৩ ১জ্িং লেখা হয়েছে , “আপনার 149558£64) কতজন জখম 
অথবা মারা গিয়াছে লেখা নাই । লুঠতরাজ জিনিম [). 0-এর নিকট বুঝাইয়া 
দিবার ব্যবস্থ। করিবেশ | 1). 0-এর নিকট উক্ত জিনিসগুলি তুইনাসীছডা হইতে 
আনাইয়া নেবাব আদেশ হইয়াছে । এই ছড়া বুহার মাল এবং বন্দীদের উদদয়পুর 
কিংবা! অমরপুর পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আপনার রিপোর্ট পরিষ্কার 
ভাবে 90910০7 টতুদিকের ছড়া কিংবা! পাড়ার নাম দিয়া আমাদের লিখবেন । 
আমার ০0:61 আছে যে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে, কিন্ত আপনার ব০-3 ২০০০: 
এ বুঝা যায় আপনারা না মারিয়া আকাশে 61৪ করিয়াছেন । প্রাণে মারিতে 
হইবে । পর্দা নিকটস্থ 1). 0-এর সঙ্গে 0০000001)102007, রাখিবেন । এই ছড়া 
বুহা দখল করার পর সেখানে যে ০৪00 আছে সব ০৪22 দখল করিতে হইবে। 
আপনার জানা আছে যে [.. 7911 2 9০৫ নিয়া বিলোনীয়ার দিক হইতে কলসী 
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ছড়া কিংবা লক্মীছভ। দিয়া এই বুহ ছড়া অথবা অন্য 7০516107 নেবার জন্য পিছন 
নিয়াছে। আশাকরি আপনার সঙ্গে [.৮. [7917-র দেখা হইতে পারে । বুহ 
বিলোনীয়ার দিক হইতে পিছন পলায়ন করিতেছে । :£১2)886107 কমপড়ার 
সম্তাবন! থাকিলে পূর্বেই 7২৪০: করিবেন | 

আরও কিছু 1959:৮৪ ৪0701১20100. উদয়পুর কিংবা অমরপুর পাঠাইবার 
ব্যবস্থা হইতেছে । আপনার্দের 0০99/0০7. পরিষ্কার ভাবে 1226558£০-এ জাহির 
করিবেন । 16. 30 10005, 
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01151079601) [00061 6 18050 18/4153 171, 


বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৪২-৪৩ সনের মধ্যে বিলোনীয়া, উদয়পুর ও 
অমরপুর বিভাগে পঞ্চাশটি ঘনব্সতিপূর্ণ গ্রাম ভম্মীভূত হয়েছিল। সারা রাজ্যে 
সাধারণ রিয়াং প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার অন্তষ্ঠিত হয়েছিল। বুটিশ 
কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রিয়াং বিদ্রোহেব প্রাথমিক বিস্তৃত বিবরণ কমিউনিস্ট 
পার্টির কমিল্লা জেলা কমিটির অফিসে পৌছে দিয়েছিলেন। সে সময় পার্টির 
ভিতর বিতর্ক দেখ। দিয়েছিল । ত্রিপুরা রাইফেল্স ও বাজ্যরক্ষী বাহিনী 
তখন জাঁপ বাহিনীকে মোকাবেলা করার কাজে আরাকানের রথিডং বুথিভং 
যুদ্ধাঙ্গনৈ অগ্রসর হচ্ছিল। ত্রিপুরা রাইফেল্দ-এ কমরেড ভষা দেববর্ম। 
পার্টির নির্দেশে ক্যাপ্টেন হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। পার্টির নির্দেশে আগরতলা 
ও তার আশেপাশে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল । এটা সমস্ত যুক্ত বাংলায় 
প্রবতিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রতনমুনীর সাথে সাক্ষাৎকারের 
নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল । অন্যদিকে উদয়পুর অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নগেন্্র দেববর্মার 
নেতৃত্বে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও লুণ্ঠন চলছিল । বেসরকারী মতে পে সময় গ্রেপ্তারের 
সংখ্যা হয়েছিল ২০,৪২৫ জন, এর মধ্যে ২০০ জন নারী ও ১২ জন শিশু ছিল। 

নির্যাতনের মুখে রিয়াং বিদ্রোহ প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল । তারা প্রতিবেশী 
ব্রিটিশ বাংলায় কৃষক নেতাঁদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন । কৃষক- 
নেতা ন্ষেহময় দত্ত ছিলেন নোয়াখালী কমিউনিস্ট পার্টর জেলা কমিটির 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পার্টির নির্দেশ তাঁর কাছেও পৌছেছিল। যতটুকু জান! 
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যায় রতন মুনির পাথে পার্টির আলোচনা হয়েছিল । কিন্ত চট্টগ্রাম সীমান্তে এগিয়ে 
আসা জাপ বাহিনীর প্রতি তার আস্থা ছিল বেশী এবং তিনি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব 
গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। উদয়পুর থেকে লম্ষ্মীছড়ায় যখন মুখোমুখী 
সংঘর্ষে রতনমুণী লিঞ হয়েছিলেন সে সময় উদয়পুরে বিদ্যা দেববর্মী টি, এম. বি. 
এল-এর উচ্চপদে অধিঠিত ছিলেন। কমরেড বিদ্যা পরবর্তা সময়ে গণমুক্তি 
পরিষদের গুকত্বপূর্ণ নেতা, পার্টির রাজ্য কমিটির পাদস্ত এবং ১৯৭৭ সালের 
কোয়ালিশন মন্ত্রীনভার সদস্য হয়েছিলেন । তখনও অন্তান্ত উপজাতিগোষ্ঠীর চোখে 
বিয়াং বিদ্রোহের প্ররুত ব্বরূপ ধর! পড়েনি । তাই ত্রিপুরী ও জমাতিয়া উপজাতি 
যুবকদের স্বাধীনতা রক্ষার আওয়াজ তুলে রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালানো সম্ভব হয়েছিল । এই দমন নীতির মূলে শান্তির বাজারের নিকট লক্ষ্মী 
ছড়ায় শেষ সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহী নেতারা সীমান্ত অতিক্রম করে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিলেন । এই প্রবেশের মুখেই তাঁদের নেতা রতনমুণী ধৃত 
হযেছিলেন। তাকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ত্রিপুরা মহারাজার 
হাতে তুলে দিয়েছিল । সে সময় ত্রিপুরা পুলিশ এবং ব্রিটিশ পুলিশের! যুক্তভাবে 
অমরপুরে দেবী রায় রিয়াং, খোয়াই-এর রামশীরা গ্রামে চৈত্র সেন নোয়াতিয়া, 
দক্ষিণ মহারাণীর তাংনাং ফ। রিয়াংবিলোনীয়া মন্ুপাথায়ের রবিরায় রিয়াং এবং সহুয়া 
রিয়াংকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এ ছাড়াও এই নিহতদের তালিকায় রয়েছে 
নোয়াখালি রাষগডের চৈত্র সেন নোয়াতিয়া ও খৈরী সেন নোয়াতিয়ার নাম। 
এই তালিকা থেকে এটা" প্রমাণিত হয় যে রিয়াং ও নোয়াতিয়া, যারা 
নোয়াখালি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করত, তাদের মধোও এই বিদ্রোহের 
বিস্তৃতি ঘটেছিল । এই এলাকাটিতে ত্রিপুরার বাইরের অংশে আজও উপজাতিদের 
প্রচণ্ড অসন্তোষ থেকে ধুমায়ীত হয়ে উঠেছে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির মমকালে এত বড় একটা বিদ্রোহের সমথনে কুমিল্লা, 
নোয়াখালি :৩ ত্রিপুরার পার্টির প্রায় নিভূল হস্তক্ষেপ ত্রিপুরায় গড়ে ওঠা গণ- 
আন্দোলনের উপর একটি বিশেষ প্রভাব ফেলতে স্ক্ষম হয়েছিল। তখন আমাদের 
পার্টি ত্রিপুরার জনমঙ্গল আন্দোলনের নেতাদের এই নিবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানো এবং রতনমুণীকে হত্যাসহ সমস্ত বিষয়টির তদন্তের জন্য 
আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির 
এক অংশ এবং জনমঙ্গলের নেতাদের মধ্যে ইতস্ততভাব ছিল। কারণ এর ফলে 
কমিউনিস্ট ও জনমঙ্গলের মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের মহারাজ! পুনরায় গ্রেপ্তার হরার 


৩৩ 


সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা যখন একক ভাবে' 
এই কাজে অগ্রসর হব বলে চাপ স্যর করি তখন জনমন্্ল সমিতির সভাপতি 
গঙ্গাপ্রসাদ শৃর্মা সম্পাদক ও প্রভাত বায় আমাকে স্মারক-পত্র রচনা করে তৎকালীন 
মুখমন্ত্রী রানা বোধজং বাহাদুরের নিকট পেস করার অনুমোদন দিয়েছিলেন । এই 
স্ারকপত্রটি 'জ্রিপুর! রাজ্যের কথায়, প্রকাশ করা হয়েছিল! অবশ্ঠ বিলম্বে হলেও 
১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জজ অখিল মজুমদার, নন্দলাল দেঁববর্া, জীতেন 
দেববর্মা এবং রিয়াং মিসিপ হরচন্দ্র দেববর্ধীকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন 
করা হয়েছিল। এই কমিশনের প্রতিবেদনে বন্দীদের ছেডে দেওয়ার নির্দেশ 
ছিল এবং মূলত এই বিদ্রোহের কারণ হিসাবে দুভিক্ষকেই সম্মুখে তুলে ধরেছিল । 
দুভিক্ষ ঘটার কারণ হিসাবে বীরবিক্রম কিশোর-এর ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের 
মল্যন্ববপ নিষ্নলিখিত কার্ধাব্লীকে দায়ী করা যায় : 

(1) 11165 20016 755001095 0৫ 0০ 50809 2130 72150191] 921:%10০ 
০৫ 01১০ ০961 0০০01909096 072 ৫1999991] 0৫ 07০ 0010, 

[10০ 21000] 0: 0019001090০ 0% 01০ 9916 00 0116 %01010908 
21001050681 25, 75,000/- 824 05 07০ 20201010595 1২5, 14)000/- 
096627০56 17009205 77810119520 0 006 5৮806 80009065 15, 175,009/- 
9170 105 07০ 000110 00109517006 50866 1২5, 44,000/- 

[0106 5905 1085 01:0201990 ৪1) 81110191 09178601010 911২5. 50,909/- 
60 06 ৪ 0110960 10100 270 07০ 2101910565 ২5, ,0001- 

7710০ 00081 2100986 0: 29210010006 11100090007. 40060 170109৪ 
19 20092 7২৪, 5,00,000/,- [ ৪ 58001106076 00 05 শখ 30966 
£87০6666) 19100891514, 1942 00985 30, 19315 0] 
বঙ্গাতবাদ £ 
১ রাজ্যের সমস্ত সম্পদ ও শাসক মহারাজার নিজন্ব ব্যাক্তিগত শক্তিসমূহ 
ইংরেজ শাসকদের অজ্ঞাধীনে সমপিত হয়েছিল। 

২। ইংরেজের যুদ্ধ তহবিলে বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল । 
রাজ্যের দান ৭৫,০** টাকা কর্মচারীদের দান ১৪,০,০ টাঁকা ডিফেন্স বগ বিক্রি 
বাবদ ১১৭৫৯০০ টাকা জনগণ থেকে আদায়কৃত রাজ্য সরকারের দান ৪৪১৭০ 
টাকা। 
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রাজ্য সরকারের বাধিক নিয়মিত ৫০১০** টাকা এবং সরকারী কর্মীগণ বাধিক 
৭১০০ টাঁকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল । 

সৈন্য বাহিনীর জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল । এই রাজ্যে তখনকার 
দিনে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ কর! কঠিন ছিল। 

উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর সারা ভারত কৃষক সভার ভাক্না 
অধিবেশনে মণিপুর সংক্রান্ত গ্রস্তাবে উল্লেখ আছে। বর্ম সীমান্তের যুদ্ধে মণিপুর 
রাজ্যে বোমাবর্ষণ ঘটতে থাকে ১ এাজ্যে কোন ব্যক্তিম্বাধীনতা ছিল না। ১৪৩৪ 
সালে কষক নরনারাঁ বিধানসভার দাবীতে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিল। 
প্রজামগ্ডল বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল । জাপানী বোমাব্ষনের মুখে রাজধানীকে 
সম্পূর্ণ অরক্ষিত - রেখে প্রশাসন শিলচরে স্থানান্তরিত হয়েছিল । কৃষকসতা 
তখন দাবী কবেছিল জাপান খাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্তই জনগণকে 
শক্তিশালী করতে হবে । ভারত সরকার ও মণিপুরের যুক্ত উদ্যোগে একদিকে 
জনগণকে ব্রাণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা, 'মন্যদিকে তাদের মনোবল দুঢ করে 
প্রতিরৌধ গডে তোলা । (সারা ভারত কুষক সভার ইতিহা, মহঃ আব-ল্লাহ 
রম্থুল )। আরাকান থেকে মণিপুর পথন্ত যে তভিৎ্গতি আক্রমণ শুরু হয়েছিল তা! 
ব্রিপুরার অদূরে আরাকান সীমান্ত রথিডং বুখিভং-এ পৌছেছিল । ব্রিপুরারাজা, 
কমিল্লা ও আশেপাশে বিপুল পরিমাণ সৈন্ত সমাবেশ ঘটেছিল। সিঙ্গারধিল 
নিমানঘাটি স্বাপত হয়েছিল । সিংগারবিলে রেল মংযোগকারী আগরতলা স্টেশন 
স্থাপিত হয়েছিল। একদিকে সরকারা প্রতিরক্ষা মূলক এইসব ব্যবস্থা অন্যদিকে 
মনন্তর । এর কাহিনী আজও মানুষের স্থৃতিতে আছে। এই সময় শ্রেণী ও 
গণআন্দোলনের অবস্থা, এর উপব কমিউনিস্ট পার্টির তব্গত ও সংগঠনগত 
সংগ্রাম যদি নিভূল না হত, কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষুত্র ইউনিট সমূহের অবদান 
যদি ইতিবাচক না হত, তাহলে লেখ্য ভাষাহীন ত্রিপুরার উপজাতি জনগোর্ঠীকে 
সমাজতান্ত্রিক চেতনার পথে নিয়ে আসা সম্ভব হত না। 

বিয়াং বিদ্রোহের উপর কমিউনিস্টদের উত্থাপিত তদন্ত কমিশন গঠনের দাবা 
্বীরুত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা মুক্তি পেতে থাকেন। বিদ্রোহের নেতা বন্দী 
রতনমুনীকে আগরতলা রাজপ্রসাদের নীচুতলায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল! 

বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এই বিদ্রোহীদের বিপ্লবী সংগ্রামের ্বীরঁতি হিসেবে 
স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন প্রদ্দীন করেছেন। উপজীতি রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর 
কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাৰ এবং ককৃবরক ভাষাভাষী উপজাতি জনগণের জাতীয়, 


৩৫ 


সংস্কৃতির উন্নয়নে কমিউনিন্টদ্ের দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র উপজাতি জনগণকে পার্টির প্রতি 
আকুষ্ট করেছিল । 


জনশিক্ষা সমিতির উত্তব 


্বতংস্ফুত রিয়াং বিদ্রোহের মূল্যায়ন করে তৎকালীন স্বাধীনতা পত্রিকায় একাট 
লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এসময়ে পণ্তিত জওহরলাল নেহস্ শ্রহারাজাকে 
একটি পত্র দিয়াছিলেন £ 

৩৬ নং ওয়েলিংটন স্াট, কলিকাতা-ডিসেশ্বর -৯১ ১৯৪৫ । 


হিজ হাইনেস মহারাজা 
মাণিক্য বাহাদুর, 
ত্রিপুরা ষ্টেট 
ক্িপুরা (বেঙ্গল 


প্রিয় মহারাজা সাহেব, 

আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, ত্রিপুরা রাজা গণ-পরিষদ এবং ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের 
অনেক সদস্য বিনা বিচাবে দীর্ঘকাল ধরে কারাগারে আছেন । যুদ্ধের শুরুতে 
স্পষ্টই তাদের বহু সংখ্যক বিন! বিচারে কাবাকদ্ধ হয়েছিলেন। তারা বাংল! 
সরকারের না ত্রিপুরা রাজোর বন্দী, আমি জানিনা । আরও সংবাদ আমার 
কাছে পৌছেছে যে এই বন্দীদেব প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার কৰা হচ্ছে এবং 
তাদের কয়েকজন মাবাত্মক অস্থথে ভূগছেন। আমি আবও জানতে পেরেছি 
ষে ১৯৪ এর আরম্ত থেকেই সমস্ত সভা এবং মিছিল এবং অন্যান্ত বিক্ষোভ 
প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোন প্রকাবেব নাগবিক স্বাধীনতাব অস্তিত্ব নেই। 
আমি আশ্চর্য হই যে আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজো ঘটনাবলীর এমন অবস্থার 
তন্তিত্ব থাকতে পারে । আমার তথ্যগ্রপি যদি ভুল হয় আপনি অন্গ্রহপূর্বক 
আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো । যদি 
সেগুলি ভূল না হয়, আমি বিশ্বাস করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজা প্রসাশনের 
এই কলঙ্ক অপমোদন করবেন । আমি খুশী হবো যদি একটি উত্তর আনন্দতবন, 
এলাহাঁবাদ আমার বাড়ীর ঠিকানায় আমার নিকট প্রেরীত হয়। 


ভবদীয়-_ 
স্বা; জঁগহরলাপ নেহরু । 
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উপজাতি ককৃবরক ভাষাভাষী শিক্ষিত যুবছাত্র সমাজ কতখান আকুষ্ট হয়েছিল 
তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার যধ্যে। তখন, 
কমিউনিস্ট পার্টির ছোট করমীদল সর্বশ্রেণীর গণতাপ্রিক জনগণকে দায়িত্বশীল 
শাসনের দাবীতে একটি মঞ্চে মিলিত কর! এবং শ্রমজীবী কৃষক অংশের জনগণকে 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এই নীতিই গ্রহণ করেছিল। 
ভাবতের কমিউনিন্ট পার্টির ( মার্কসবাদী ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দশরথ দেবের 
লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি_-“জনশিক্ষা সমিতির গঠনের নেপথ্যে প্রেরণা- 
দাতা ছিলেন কমবেড বীরেন দত্ত। স্ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ইতিহাসে আর 
একটি অবিশ্মরণীয় নাম ।” (ইয়াপ্রী, ১১ই জুলাই ) বারেন দত্ত একক এ-কাজ 
করেননি। কমিউনিস্ট পার্টিব ঘে ইউনিটেব নির্দেশে কাজ হয়েছিল সেটা ছিল 
কুমিল্ল। জেলা কমিটির অধীন | কুমিল্লা জেলা কমিটি ছিল যুক্ত বাংলার কমিউনিস্ট 
, পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অধীন , এভাবে সর্বভাবতীয় পার্টির সাথে যুক্ত ছিল। 
তৎকালীন পার্টি সংগঠনে ফেভারেলিজম-এর কল্পনা কৰা ছিল অসম্ভব | 
আগবতলায় ঘর! কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সেলে কাজ করতেন তাহাদের মধ্যে 
কিছু নাম আমার মনে আছে যথা, দেবপ্রসাদ সেন, অনন্তলাল দে, নলিনী সেনগুপ্ত 
( আন্দামান ফেবত ), জীতু দত্ত, গোপাল দত্ত, চঞ্চল দত্ত ( ধীরেন দত্ত), 
টিপু চৌধুবী, সুশীল দেববর্মা, কান্থ দেববর্ষা ( এব। ছিলেন মুক্ত রাজবন্দী )। 
আন্দোলনের প্রথম পর্ধায়ে যুবছাত্র হিসেবে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে 
মনে পড়ে রবি দত্ত, শাস্তি দত্ত, কানু সেন, বেখু সেন, কালা মিঞা, ননী সেন, 
নিলু চৌধূরী, মহেন্্র দেববর্মা প্রভৃতির নাম । কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্ষিম চক্রবর্তী 
( আন্দামান ফেরত ) আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময় জ্যাকশন 
গেইটের নিকট রামকিংকর সাহার দালানে একটি মিষ্টি ও বইয়ের দৌকানে অনেক 
ছাত্র-যুব্ক মিলিত হয়। তারা মাঝ্স'বাদী সাহিত্য পড়তে শুরু করেছিল। এদের 
মধ্যে রবি দত্ত, কানু সেন, শাস্তি দত্তরা পার্টি কার্ডও পেয়েছিলেন। এইস্তরে 
আমাদের পার্টির ভূমিকার আর একটি বিশ্লেষণমূলক ম্মারকপুন্তিরা 'সংকলন'-এর 
৩য় পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি; পশ্চাৎপদ একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার লক্ষ) তাদের চেতনার মান উন্নয়ের লক্ষ্যে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে 
অভিযান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক জ্যোতির্ময় রেখা । একই সঙ্গে 
সংস্কৃতিক পরিণয়ে ফসল তুলে ধরলেন বীরেন দত্ত ১৯৪৫-এ প্রকাশিত 
পূর্ববঙ্গের গণসংগীত ও গণচেতনা গ্রন্থে । একদিকে যেমন আছে উপজাতি, 
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সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে আছে ত্রিপুরায় বসবাসকারী বাংলার মানুষের 
সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি | 

জনশিক্ষ। সমিতির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড দশর্থ বলেছেন, 
“বিস্তদ্ধ শ্রেণী চেতনার ভিত্তিতে না হলেও শোষণ, বঞ্চনা, মহাঁজনী শ্রেষ্ঠ শোষণের 
বিরুদ্ধে উপজাতি জমগণের পুর্তীতৃত বিক্ষোভের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল ত্রিপুরা 
জনশিক্ষ। সমিতির সেই প্রচার আন্দোলন | ঘুমন্ত উপজাতিদের জাতীয় জীবনে 
এনে দিয়েছিল এক গ্রাণম্পন্দন | ( জালা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা )। 

ভারতের পূর্বাঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 
উদ্বদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন করে তোলার জন্য সাম্রাজ্যবাদের গুচ পরিকল্পনা ছিল। 
স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। 
একথাটি মনে রাখলে ত্রিপুরার সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি জনগণ যে আজ একটি 
উজ্জল আলোকবতিকা হিসাবে ভাবতের সমগ্র উপজাতি জণগণের পথ প্রদর্শক 
হয়ে দাড়িয়েছে তার প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করা যাবে । শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃতে 
নির্ধাতিত উপজাতিগণের মুক্তসংগ্রা্ ব্যতীত অন্ত কোন পথ নাই--এ কথাটা 
তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 

আমি এখানে জনশিক্ষা সমিতির অঙ্ভা কমরেড দশরথ দেবের লেখা থেকে 
আরো একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি । 

“বংশানক্রমে ত্রিপুরায় ১৬৪ জন রাজ। রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উপজাতিরা 
এই রাজাদের একান্ত অনুগত ও বংশবদ্দ । তাহারা রাজাদের স্বয়ং নর-নারারণ 
বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই. রাজভক্তির পরাকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া 
প্রতিদানে উপজাতিরা কি পাইলেন? যুগ যুগ ব্যাপী উপজাতিরা রাজানুগত 
থাকিয়া উপজাতিরা অজ্ঞ, নিরক্ষর, নুর্খ ও গরীব বলিয়া আজ নিজ বাসভূমিতে 
পরবাসীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। উপজাতিদের ভাগ্যাকাশে এই কুঝজ.টিকাকে 
অপমারণ করিবে কে? উপজাতিদের আজ একথাটা উপলব্ধি করিবার দিন 
আসিয়াছে । (জ্বালা, এ। 

উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই স্তরে আমি ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির কুমিল্লা জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম । একালে পার্ট খাতে আত্মনিয়োগ 
করে তার জন্য জেলা কমিটিতে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসের কথা পৃধেই উল্লেখ 
করেছি। সেদিনও কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার ( বর্তমানে ত্রিপুরারর পৃতমন্ত্ী ) 
এবং কমরেড ভাম্ক ঘোষ (মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজা কমিটির সম্পাদক ) 
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আমাকে ঠাট্টাছলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনি তো! মাঝে মাঝে উধাও 
হয়ে যেতেন, আপনাকে কুমিল্লা! জেলা কমিটি খুঁজেই পেতনা ।, 

সত্যিই ত্রিপুরার দুর্গম পর্বতমালা! একবার ঘুরে আসতে আমার মাসাধিক 
কাল লেগে যেত। জনশিক্ষা সমিতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রতিক্রিয়াশীলদের 
শিবিরে আতঙ্ক স্থট্টি করেছিল । এর প্রতিরোধের জন্য শাসকশ্রেণীর উচ্চমহল 
এবং ঠাকুর, কর্তা স্থানীয় ব্যক্তিগণ “সেবা সমিতি” নামে একটা সংগঠন তৈরীর 
চেষ্টী করেছিলেন । কিন্ত মহারাজা নিজেই কি কারণে এই সংগঠনকে ভেঙ্গে দিয়ে 
১৯৪৬ সালে প্রজামগুলের পাণ্টা সংগঠন হিসাবে “ত্রিপুরা সংঘ” প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। এই সংঘ গঠনের সময় জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গ, প্রজামগ্ুলের 
প্রগতিশীল নেতৃবর্গ ও কমিউনিস্ট নেতৃবর্গেব মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা 
হয়েছিল। জনশিক্ষ! সমিতি ও প্রজামগ্ুলদের নেতৃত্বে এটাই ঠিক হয়েছিল যে ত্রিপুরা 
সংঘই উভয় সংগঠনের শক্রুপক্ষ হিসাবে কাজ করবে । কমিউনিস্টদের এই কথা 
তারা বিশ্বাস করেছিলেন । প্রজামণ্ল ও. জনশিক্ষা সমিতির অগ্রগতিতে 
কমিউনিস্ট কর্মীদের অকুঠ সহায়তাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা বুঝতে পেরে- 
ছিলেন যে সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের পরিপেক্ষিতে গণতান্ত্রিক 
শক্তিগুলিকে একত্রিত করা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া উপজাতি অংশকে সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক শোষ্ণ থেকে মুক্ত করাই ছিল কমিউনিষ্টদের লক্ষা, 
যদিও কম্উনিস্টরা তখন প্রকাশ্টে প্রজামগুলেব মধ্যেই কাজ করতেন । কাজেই 
পরামশের ক্ষেত্রে তাবা আমাদের ক্ষুদ্ধ কমিউনিস্ট পাটির সাথে খোলাখুলিভাবে 
যেগ দিতেন | ত্রিপুবা সংঘের নির্বাচনেব ব্যাপাবে আলোচনাক্রমে জনশিক্ষা ও 
প্রজামগ্ডলের নেতৃবর্গেব হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । নির্বাচনের মাধ্যমে 
ক্রিপুরা সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটিতে হেমন্ত দেববর্মা, স্থধন্যা। দেববর্মী ও বংশী ঠাকুর 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহারাজার উদ্দেশ্ত এভাবে বার্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি 
তাদের গ্রেপ্তার করে রাজপ্রসাদে নিয়ে গিয়ে নিধাতন করেন। এই কাহিনী 
আজও লোকমুখে প্রচলিত আছে। ত্রিপুবা সংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচক- 
মগ্ডলীর নিকট পার্টির উপজাতি সমর্থকরা সহজেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন যে ব্রিপুরা সংঘ মহারাজ! ও বডলোকদের সংগঠন । তাই জনশিক্ষা 
সমিতি ও প্রজামগুলের নেতৃব্কে এভাবে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয়েছে। 
জনশিক্ষার নেতারা গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করছেন, প্রজামণ্ডল প্রজার ভোটে 
সরকার চায়, কৃষিথণ মুকুব কর, তাইতুং নিষিদ্ধ কর, পথঘাট গডে তোল ইত্যাদি 
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জনপ্রিয় স্লোগান নিয়ে অনেক মিটিং মিছিল করে। এই সব আন্দোলনের 
পুরোভাগে ছিলেন কমরেড হেমন্ত, স্থধন্যা প্রমুখ নেতৃবুণ্দ । একট] অসাম্প্রদায়িক, 
গণতান্ত্রিক, এক্যবন্ধ মোচ্চার প্রতি ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সকল অংশের মনে 
ইতিমধ্যেই আগ্রহ সঞ্চার করেছিল । বিয়াং বিদ্রোহের কাহিনী পূর্বে বণিত 
হয়েছে । শাসকগোঠীর নির্মমতার চরিত্র এ থেকেও উদধাটিত হয়েছিল । 

১১৪৬ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরায় প্রজামগুল গঠিত হয়েছিল। আগেকার 
জনমঙ্গল সমিতি এবং বনদ্ধিষণণ জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গ এবং কমিউনিস্ট পার্টি” 
পরিচালিত ছাত্র ও সাংস্কতিক আন্দোলনের কর্মীদের একত্রিত করেই প্রজামগ্ডল 
একটা সাধারণ প্র্যাটকরম হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এবারে 
দায়িত্বণীল শাসনের দাবী অনিচ্ছুক মহারাজার হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। 
এই স্সোগান গ্রজামগ্ডলের বিভিন্ন সভা সমাবেশে সজোরে উত্থিত হতে শুরু 
করেছিল। এর কারণ ছিল। সারা ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসও 
দায়িত্বশীল শাসনের আওয়াজ তুলেছিল। এ সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা 
আমি কমরেড সুধন্য দেববর্মার লেখা 'ক্রিপুবা সংঘের শেষ পরিণতি” নামক প্রবন্ধ 
থেকে উদ্ধত করছি £ 

“ইতিমধ্যে গোয়ালিয়রে প্রজামণ্ডল কনফাবেন্দ হতে যাচ্ছিল। ত্রিপুরা 
রাজ্যের প্রজামগ্ুলের তরফ থেকে কি করে প্রতিনিধি পাঠানো যায় এ নিয়ে শ্রীধুত 
যোগেশ দেববর্মার বাসায় এক বৈঠক বসেছিল | তিনি ছিলেন সে সময় প্রজামগ্ডলের 
সভাপতি । প্রথমে কমরেড কীরেন দত্ত ও বীরচন্দ্র দেববর্ার নাম প্রস্তাবিত 
হয়েছিল, পরে স্থুধন্যা দেববর্মার নাম উঠলে এবং তিনি সম্মতি জানালে প্রশ্ন উঠে 
ত্রিপুরা সংঘের কার্ধকরী কমিটির সত্য হয়ে তার পক্ষে প্রজা মগ্ডক্ের কনফারেন্স 
যোগ দেওয়! ঠিক হবে কিনা । স্থুধন্তা। দেববর্ষ। তার যাওয়ার দু গ্রতিজ্ঞার কথা 
ব্যক্ত করলে আর কোন কথা উঠেনি । রর 

“সুরা ভারত প্রজামগ্ডুলের সভাপতি শেখ আবছুল্লা গোয়ালিয়রে উপস্থিত 
ছিলেন না। স্বয়ং পঙ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই কনফারেন্সে যোগদান করে- 
ছিলেন এবং পষ্টরভি লীতাবামাইয়! উপস্থিত ছিলেন ' ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিনজন 
কমরেড বীরেন দর্ত, কীরচন্দ্র দেববর্মা ও সুধন্া] দেববর্ম! গোয়ীলিয়র কনফারেন্সে, 
গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। দেখা গেল ইতিমধ্যে শ্রীন্খময় সেনগুপ্ত ও তড়িৎ 
মোহন দাশগুপ্ত রাতারাতি প্রতিঠিত প্রজা পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিনিধি 
হয়ে কনফারেন্সে বলে আছেন। প্রশ্ন উঠল প্রথমোক্ তিনজনু, গ্রজামগ্ুলের তরফ 
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থেকে জ্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন না সুখময়বাবুরা প্রজা পরিষর্দের পক্ষ থেকে 
ব্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনেক বিতর্কের পর স্থির হল শুধুমাত্র 
কনফারেন্পে যোগ দেবার অধিকার প্রথমোক্ত দলের থাকবে, বক্তবা রাখবার 
98 না।” 
” এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, এই প্রজামগুলের কনফারেন্সে কমরেড 
পি. সি. যোশী উপস্থিত হযে পার্টি” সভ্যদের পরিচালনা কর ছলেন। সে সময় 
গ্রশ্নটা ছিল ত্রিপুরা ভারতের অন্ততুক্তি হবে অথবা পাকিস্তানে যাবে । আমাদের 
একথ' বলা হয়েছিল যে ব্রিপুর। ভারতের অন্তভূক্ত হলে গণতান্ত্রিক বিকাশের 
স্থযোগ পাবে । পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ কম হবে। অবশ্য এসব 
কথা বীরচন্দ্র অধব হ্ধন্যার জানা! ছিল না । কমরেড যোশী অগ্রসর হয়ে নেহরুকে 
এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ব্রিপুর! প্রজামগ্ুলেব গণভিত্বি আছে। এদের 
আন্দোলন ভারতে অন্ত ভূক্তিব অস্থুকুলে গেলে ভারতের পক্ষে লাভ হবে। তাই 
আমরা দর্শক প্রতিনি ধ. হিসাবে থাকবাব স্থযোগ পেয়েছিলাম । ত্রিপুরায় ফিরে 
এসে যখন আমরা এই চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলাম তখন কংগ্রেসপন্থীর। 
জনসাধারণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। 

এখানে আমি আবার “ত্রিপুর! সংঘের কথায় আসছি । কমরেড স্ুধন্যার উল্ত 
গ্রবন্ধ থেকে আরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ 

ত্রিপুরা সংঘের গঠনের পর মাত্র কয়েকবার কাষধকরী কমিটির বৈঠক বসেছিল । 
ইহার পর বৈঠকের কোরাম গঠন করাই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। মহারাজ! 
ত্রিপুরা সংঘের উপর ছুটি বিশেষ কর্তব্যভার অর্পণ করেছিলেন এবং তা কার্ষকরী 
করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন । একট। হল পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে বন্দুকের লাইসেন্স 
বিলি করা এবং অপরটি হল বিনা নজরে তিন বছরের জন্য মিনায় খাস জমি উপ- 
জাতিদের বন্দোবস্ত করে দেওয়া । মহাঁরাজার মৌখিক নির্দেশ ছিল এ ছুটি কাজ 
যেন সত্বর সমাধা কর! হয়| মহারাজা ট্র।ইবেল বিজার্ভ এলাকা ঘোষণ| করেছিলেন 
এই উদ্দেশ্তে যাতে ভূমিহীন উপজাতি অতি সত্তর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । 

একটা গণসংগঠন মারফণ বন্দুক লাইসেন্স দেওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্ঠা থাকতে 
পারে তা নিয়ে হ্য়ত বিতর্কমূলক যুক্তির অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু দেশীয় 
রাজের আমলে মহারাজাদের শাসন ব্যবস্থায় কোন অস্থবিধা থাকার কথা নয় ; 
প্রত্রোজনে যে কোন বিধান প্রণয়ন করাত অবাধ ক্ষমতা মহারাজার ছিল। এই 
ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্তে ঘে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঠিক 
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অগ্রগত্তি মহারাঁজাকে এই ছুটি নিভু সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহাযা করেছিল । 
তিনি অবশ্য এক টিলে ছুই পাখী মারার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্ত 
প্রজামণ্ডল এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে কমিউনিস্ট পার্টিসংঘ 
অনুমোদিত বন্দুক আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যার ফলে 
রাঞ্জভক্ত সর্দারগণের হাতেই বন্দুক যায়নি, আন্দোলনের নেতাদের হাতেও বন্দুক 
এসেছিল । অপরদিকে “বাজার রিজার্ভ সম্পর্কে পার্টি উপজাতিদের রক্ষা কৰচ 
হিনাবে এটাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ উদ্বাপ্ত আগমণের আত তখন 
অব্যাহত ছিল । ৃ 


মহারাজার ধারণ| ছিল যেত্তুে তখনও বাঙালীদের মধ্যেই কমিউনিস্ট 
ইউনিটগুলি কাজ করছিল তাই তারা এই রিজার্ভ সমর্থন করবে না। ফল হলো 
উন্টো। কংগ্রেন নেতারাই এর বিপক্ষে গিয়েছিলেন। তারা আজও উপজান্তি 
্বশীসিত জেলা পরিষদের বিরোধী । ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা মারা যান। 
কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে ভারতে অন্তভূ্ক্তির কথা ব্যক্ত ক য়েছিলেন। 
মহারাজার মৃত্যুর পর একটা শৃন্যত] স্া্ হয়েছিল । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 
বিভক্ত ভারত স্বাধীন হয়েছিল । এই বতসরেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর 
তয়াবহ দাঙ্গা অন্ষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক সহ উদ্বান্ত আগরতলা শহরে প্রবেশ 
করেছিলেন । সরকারীভাবে নিউজিল্যা্ড ব্যাপ্টি্ঠ মিশনের সেক্রেটারী রানা 
বৌধজং এবং মন্ত্রী তমিজউদ্দীনকে নিয়ে একটি রিলিফ কমিটি ত্রানের কাজ শুক 
করেছিল | একাজে এমন ছূর্নীতি চলছিল যা সাধারণ উদ্বাস্তগণ বুঝেছিলেন ষে 
এরই বিকল্প হিসাবে ত্রিপুরা রাজা প্রঙ্জামগ্ডল রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। এর 
ব্যাপকতা নিম্নলিখিত আবেদন পত্রটি থেকেই উপলদ্ধি করা যাবে। 





“ত্রিপুরা রাজা প্রজামণ্ডল রিলিফ কমিটির আবেদন ।” - 


ব্রিটিশ ভারতের উপদ্রত এলাকা হইতে আশ্রয় প্রার্থী নরনারী দলে দণে 
ত্রিপুরা রাজ্যে আমিতেছে । তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সম্পদহীন | এক্ন 
কি অনেকেই কপর্দক শূন্য । তাহার। কতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে থাকিবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই? যতদিনই থাকুক তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বাচাইয়া 
রাখিতে হইবে। তাহাদের ওধধ-পথোর ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিশেষ করিয়া 
শিশুদের দুধ, বাপির ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সমস্যা বড়ই গুরুতর, দায়িত্ 
অত্যন্ত কঠিন । মহামান্য ত্রিপুরা সরকারের সহাম্গৃভূতি ও সতভেচ্ছা এবং সৰ'- 
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সাধারণের সর্ব প্রকার সাহাযা একান্ত প্রার্থনীয্ন ৷ উল্লিখিত কর্তবা সম্পাদনের 
জন্য নিষ্মলিখিত মহোদয় ও মহোঁদয়াগণকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে । 
ইতি--সন ১৩৫৬ ব্রিং তাং ২রা কাতিক 
শ্রীঅমরেন্্ দেববন্ম 
সেক্রেটারী, 
আগরতলা, ত্রিপুরা! রাজা 
কমার রমেন্দ্কিশোব দেববর্মী বাঁহাঁছুর-সভাপতি, হেমন্তকুমার দেববর্মা 
বাহাছুর-সহ সভাপুতি। লক্ষবীর জং বাহাদুর, মহারাজ কুমারী শীল 
শ্রীমতী কমলপ্রভা দেবী, বিক্রমেন্ত্র কিশোর দেববর্ধা, কুমারী শ্রমতী 
অন্কবপা দেবী-এপিং সেক্রেটারী কুমারী জাহেদা খাতুন, অবিনাশ মন্ত্র 
চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বায়, বি. এল. প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল-আক্ছুল 
আজিজ মু্সী। এলাহি বক্স, মার্চে্-মহেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মার্চেষ্ট-নিরঞ্ন 
দেববর্মা, এম. বি জীতেন্্রনাথ বস্থ এম. বি. (কেপ্ট), প্রফুল্ল বক্ষিত, 
ডাক্তাব-তমিজউদ্দিন দুন্সী, উকিল-ডাঃ মিস্‌ মণিক! চৌধুরী, এম. বি. আস্ততোষ 
চক্রবতী, প্রভাত চন্দ্র বায়, ধীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক, যোগেন্ত্র নাথ সেন, সি. এম 
টি. সি. বীবেন্ত্র নাথ তৌমিক, ক্যাসিয়ার ভূপেন্ত্র নাথ ভৌমিক, আছাৰ 
আহম্মদ চৌধুবী, প্রদীপ্ত চন্্র দেববর্যা, ধীরেন্্র চন্্র দত্ত, নান্নু মিঞা, সতীশ 
চন্দ্র ঘোষ, মাধবজিৎ সিংহ, সতাব্রত সিংহ, ললিত মোহন দেববর্মা ( কালু), 
হবষিকেশ দেববর্মী, শ্রীশ চন্্র চৌধুরী, এপিঃ সেক্রেটারী-্রীমতী হিরণবালা রক্ষিত, 
দেবপ্রসাদ সেন, বীরেন্দ্র দত্ত, এসি: সেক্রেটারী-গোপাল চন্দ্র ব্যানাজি, শ্রীমতী 
বিনীতা দেবী, সতীশচন্দ্র মজুমদাব, বিনয়ুষ্ণ চৌধুরী, কালা মিঞা, কণ্টাক্টার। 
বিশেষ দরষ্টৰা :_টাকা ব্যতীত অন্য প্রকার দানও সাদরে গৃহীত হইবে | 
কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ডাঃ বিজয় কুমার বন্থুর নেতৃত্বে একটি 
রিলিক কমিটি ত্রিপুবায় এসেছিল । এর সেবামূলক কাজের প্রভাব উদ্বাত্তদের 
মধ্যে বিশেষভাবে পড়েছিল । প্রতিটি সৎ নাগরিক, ছাত্র যুব-নারী স-গঠনে অগ্রসৰ 
হয়ে এই বিলিফ কমিটির কাজে সহায়তা করেছিলেন । 
পাটি পত্রিকা, গণসংগঠনসমূহ ও সাধারণ গণতান্ত্রিক নরনারী ত্রিপুরায় কোন 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটাতে দেয়নি। তৎকালীন ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলিতে 
গান্ধীজীকে নোয়াখালি ছুটে আসতে হয়েছিল । ত্রিপুরার চারিদিকে দীঙ্গার আগুন 
ত্রিপুবাব সংখ্যালঘু মূনলমানদের ভীত সন্ত্স্থ করেছিল। কিন্তু তাবা কমিউনিস্ট 
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পরিচালিত গণ-আঁন্দোলনের ছত্রছায়ায় নির্ভয়ে জীবনযাপন করেছিলেন । উপ- 
জাতির! উন্কানী সত্বেও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে পরিচালিত হয়নি । দেশীয় 
রাজ্যগুলির উপর পাকিস্তান ও ভারতের দাবীর সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল । 
অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য কোনদিকে যাবে স্থির কবতে বিলম্ব করছিল । কাশ্মীর 
মন্তা সমাধান আজও হয় নি। জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদের ঘটনা সকলেই জানেন । 
ছুটে! বুর্জোয়া বাষ্ট্রেরইে ভূমিগ্রাসের কামনা ছিল । সাত্রাজ্যবাদ-এর সুযোগে 
হারানো ক্ষমতা যতবেশী কুক্ষীগত রাখতে পারে তার চেষ্টা করছিল । ত্রিপুরা 
তখনও ভারতের অন্ততুক্ত হয়নি। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের মধ্যে রিজেন্দি 
কাউন্সিলের মন্ত্র জয় কিশোর দেববর্মা বেশ প্রভাবশালী ছিপলেন | তিনি স্থানীয় 
কিছু মুসলিম নেতার সহযোগে ত্রিপুরাকে পূর্বপাকিস্তানের 'অন্তভূক্কি করার রর ষড়যন 
আরম্ভ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার রাজমাত কাঞ্চনপ্রভা দেবাকে রিজেন্ট 
হিসেবে ঘোষণী করে দিয়ে এস. ভি. মুখাজীকে মুখ্যমন্ত্রী করে ত্রিপুরায় প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিল ॥ ব্রিটিশ সরকারের এই নিয়োগের মধ্যে অভিসন্ধি ছিল । 
কারণ ভারত অন্তর্ক্তির কোন লিখিত চুক্তি ত্রিপুরার মহারাঁজী করে যেতে পারেন 
নি। এই অবস্থায় পাকিস্তান সীমান্তে ত্রিপুরাকে বলপূর্বক অন্ততুক্তি করার দাবীতে 
বড় বড জনজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই লব জমীয়েতের নেতৃত্ব দিয়েছিল 
্াঙ্মণবাড়িয়ার টি. আলি । রাজো.তখন যে ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা এখন 
কল্পনা করা কঠিন। একদিকে দুর্জয় কার নেতৃত্বে “সেংক্রাক বাহিনী” গঠিত 
হয়েছিল, অপরদিকে শহরেরই সীমান্তে বড বড মুলদলম জনজমায়েত সংগঠিত 
হয়েছিল। সেংক্রাকের প্রচার ছিল বাঙালী উদবাস্তরা ব্রিপুরাকে গ্রাস করে 
ফেলছে তি আর বা এয উপ হল গাধার 
অন্তত অন্ততূক্ি হওয়া। নঞছাডা ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তভূক্তি করার উদ্দেশ্ঠে 
মুসলিম লীগের উদ্যোগে সংঘটিত হরিগঙ্গা বসাক রোডে বিরাট মুসলিম সম্মেলনের 
মোকাবিলায় অগ্রণী হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য গ্রজামগ্ডল তথ। কমিউনিস্ট পাটি । 
তদুপরি-ছুর্জয় কর্তা প্রঘুখ কয়েকজন নেতার চক্রান্তে সমতলবাসী বিরোধী 
সেংক্রাক আন্দৌলনের বিরোধিতা মৃখ্যতঃ তারাই করেন। কলে সদ্য জাগ্রত 
একটা জীতির মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বীজ দীনা বাধার -আগেই একটা 
আন্তর্জাতিক দর্শন প্রবেশ করল ।”--মণিময় দেববর্মার ( প্রজা আন্দোলনের কিছু 
তথ্য ) দ্রষ্টব্য । 

পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে' ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত 
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এস. ভি. মুখার্জী চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান, অধুনা 
' বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র রাজা হল ত্রিপুরা । হিন্দু রাজা ও হিন্দু 
উপজাতি প্রজাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। সংখ্যালঘু হিন্দু-মূসলমানদের মধ্যে 
ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্ট তখন কাজ শুক করে দিয়েছিল। এই কাজ পরিচালিত 
হচ্ছিল জনশিক্ষা নমিতি, প্রজামগুল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয কমিটির নির্দেশ ছিল ত্রিপুরাকে যেভাবেই হোক ভারতের অন্ততূক্কি 
বাখার জন্য ব্যাপক গণমান্দোলন গডে তুলতে হবে। আমরা এই কমিটি গুলির 
মাধ্যমে পাকিস্তানের ষডযস্ত্রেরে বিকদ্ধে জনগণকে সশত্ম প্রতিরোধ গড়ে 
উুলতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। মহারাজার মৃত্যু ঘটেছিল ১৭-৫-৪৭ 
ইংরেজীতে | ১২-৮-3৭ পর্বস্ত দিনগুলি কেটেছিল প্রচণ্ড উত্তেজনার 
মধা দিষে। এই প্রসঙ্গে মাতা মহারাণী নিম্লিখিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
কবেছিলেন | ১২-৭-৪৭ তারিখে প্রজামগুলের সংখ্যায় প্রায় পাঁচ সহ 
সশস্ব ভলান্টিয়াব বাহিনী আগবতলায় অভিযান করেছিল। এ 
অভিযানে বাজ্যণত্ব এপ. ভি, মুখাজীব পদত্যাগ ও ভারতেব অন্তভূরক্তিব দীঝ। 
সজোবে উখ্বীত হয়েছিল। এই জনসভায় কুমাব বমেন্দ্রকিশোর বক্তব 
বেখেছিলেন। কিছুর্দিনেব মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জওহরলাল নেহক্‌র 
নেতৃত্বে দিলীতে কংগ্রেসী সবকার কায়েম হয়েছিল । আমাদের প্রেরীত বিস্তৃ 
বিবরণ ভাব হাতে পৌছানব পব ৪-৯-৪৭ তারিখে রাজ্য এস, ভি, মুখাজীবে 
তাব পদ থেকে অপসাবণ করেছিলেন এবং কুমার দুর্জয় কিশোরকে রাজ্য থেনে 
বহিষ্ষারেব আদেশ দিয়েছিলেন। স্মথে সাথে এ, বি, চ্যাটাজীকে ত্রিপুরা 
দেওয়ান কবে পাঠিযে ছিলেন এ 


শী। মতী মতা মহাবাণী মহাদেবী মহোদয়ার বাণা 
২৪শে কাতিক--১৫৭ ত্রিপুরা 


“এই বাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রের বিগত ১৫ই অগস্টের পূর্বেই যোগদান করিয়াছে 
আপনাদিগকে ও অন্যান্ত সকলকে আমি ইহাও আশ্বাদ দিতেছি যে আম. 
সব্দাই আম্মরক্ষার্থে বাবস্থা করিব এবং আমাদের প্রকুতিপুঞ্জের পক্ষে সর্বপ্রকা 
আক্রমণ পদ্ধতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা গ্রদীন করিব ” 


এই সংবাদ সারা রাজো ছড়িয়ে পডার সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতিশী- 
জনগণ নিজেদের বিজয়ী মনে করেছিলেন । কার্যত ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোৰ 
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রিজেন্ট মাতা মহারাণী ব্রিপুরাকে ভারতের অন্তহুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষন 
করিয়েছিলেন । 

১৯৩৯ সালের মে মাসে “ত্রিপুরা রাজ্যের কথা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল । 
পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। জনমঙ্গল সমিতির প্রতিটি 
কমিটি এই পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহক হয়ে পড়েছিলেন। এটা এখন ভাবতেও 
বিস্ময় বোধ হয় যেত্রিপুরায় তখনও স্কুলের সংখ্যা ছিল নগন্য ; কোন কলেজ 
ছিলনা । জনসাধারনের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ও রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের আগ্রহ 
প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল । যে সব পাড়া, বস্তি বা রাজারে জনমঙ্গলের 
সভা ও সমর্থক ছিলেন তাদের কাছে পত্রিকাটি ছিল তাদেরই আশা আকাগ্খার 
প্রতীক ও সংগ্রামের প্রেরনাদাতা । ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আগরতলায় 
এম, বি, বি, কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। এটাই ত্রিপুরার প্রথম কলেজ । 
আগরতলার মধ্যপাড়াতে রাজেন দে নামক একজন হোমিওপ্যাথিক ভাক্তারের 
দোতলায় টিনের ঘরে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির অফিস স্থাপিত হয়েছিল। এর 
পূর্বেও অমার কনিষ্ট ভ্রাতা হীরেন দৃন্তেগ বাড়ীতে নিয়মিত মাকসীয় পাঠচক্র ও 
গোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল। এ বাঁড়ীরই পুকুর পাড়ে একটি 
হস্তচালিত ছাপাখান৷ পরবর্তী সময়ে স্থাপিত হয়েছিল । এ ছাপাখানাই কালক্রমে 
জনশিক্ষা কো-মপারেটিভ প্রিন্টিং প্রেসে পরিণত হয়েছে । তখনও ত্রিপুরায় সারা 
রাজ্যে সংযোগকারী কোন সক বা যানবাহন ছিলনা । রাজধানী আগরতলা 
থেকে ১২৬ মাইল পথ অতিক্রম করে আসাম সীমান্তে পৌছে ভারতের অন্য 

ংশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হত। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট "ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে জানতে হুলে তখনকার ভৌগলিক পরিবেশ, দেশীয়'রাজ্য শাসন 
ব্যবস্থা, উপজাতির প্রাধান্য, গণনান্দোলনের জন্ম থেকেই কমিউনিস, পার্টির 
উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্বাত্ত সমস্তা এবং জাতি-উপজাতি প্রশ্নের সঠিক সমাধানের প্রয়াস 
প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন” রয়েছে । রিয়া বিদ্রোহের সময় থেকেই 
ব্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এবং 
ত্রিপুর! রাজ্য সরকার বিশেষভাবে অবহিত হয়েছিলেন । রিয়াং বিদ্রোহ, জনমঙ্গল 
ও প্রজামগুলের আন্দোলন এবং কমিউনিস্টদের প্রকাশ্থে কাজকর্মের পরিস্থিতি 
স্থির সময়কালে ছাত্র যুব আন্দোলনেরও উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কমিউনিস্টরা . 
এসময়ে উদ্বান্তদের সাথে আসা ফরোয়ংর্ড ব্লক, কংগ্রেস প্রভৃতি মতাদর্শের 
রাজনৈতিক কাজকর্মের মোকাবেলা করতে আরম্ভ করেছিল? মুলত বলতে, 
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গেলে কংগ্রেসের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ভিত্তিমূল তখনও প্রতিষ্ঠা করতে 
পারেনি। কারণ গণআন্দোলনের উদ্যোগটা! ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। 
কমিউনিস্ট পার্টি কখনই কোন সংগঠনকে তার এঁতিহাসিক উদ্ভবের থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেনা । তার ফলে স্থেরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে 
ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য বিভিন্ন মতাবলম্বী যুব-ছাত্র সমাজকেও 
একটি মঞ্চে দা করবার প্রয়াস চালিয়েছিল | এসময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা 
যায়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী, ১৪৪ ধারা অমান্য করে একটি ছাত্র 
মিছিল বের হয়েছিল। এই মিছিলে প্রচণ্ড লাঠিচাজ” হয়েছিল । মিছিলে লাঠি 
চার্জের সম্ভবত এটি এথম ঘটনা । সরোজ চন্দ, আতিকুল ইসলাম, ববীন সেন 
প্রভৃতি কংগ্রেস, সোসালিটি ও কমিউনিস্টপার্টির যুব-ছাত্র নেতারা মিলিত ভাৰে 
এই মিছিল বের করেছিল। বেশ কিছু ছাত্র ধুত হয়েছিল। ১৪৪৮ সালে 
গাদ্ধীজীর মৃত্যুর পর তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । এই যুব-ছাত্র 
আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছাত্র-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ছাত্র 
আন্দোলনেব অন্যতম নেতৃদ্বয়, দিপ্বিজয ভট্টাচার্য, ভুবনেশ্বর দে পরবর্তীকালে 
গণসংগঠনের মধ পার্টিব হয়ে কাজের কৌশলকে কর্মচারী আন্দোলনে নিষে 
গিয়েছিল । 

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তখন ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে 
গ্রচণ্ড বিতগ্ডা চলছিল । পার্টিতে এধাবনা নেতৃত্বেব বড অংশে এসেছিল যে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়--এএ আজাদি ঝুটা 
হায়। কাজেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাতের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
আপোষকামীদেব বিকদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুল্ততে হবে, তভিৎগতি আক্রমনের 
দ্বারা প্রশাসনকে অচল করে দিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৮ 
সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমি ও অঘোর দেববর্ম। 
গ্ররতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলাম । কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফিরে এনে 
আমরা কমিউনিস্ট পাটির সংগঠনের মধ্যে এই ধারনাই প্রসার করেছিলাম যে 
কংগ্রেস নেতারা সহজে ত্রিপুরাক্স প্রজার ভোটে শাসন দেবেনা । এর জন্য আমাদের 
ব্যাপক গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম গডে তুলতে হবে। গ্রজামণ্ডলের অভ্যন্তরে 
একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এটাকে পছন্দ করতে না। কারণ তাদের ধারনা ছিল 
গ্রজামণ্ডল সম্পর্কে নেহরু সরকারের বিৰপ মনোভাব দেখা দিলে দায়িত্বশীল 
শাসন লাতের কাজ বিলম্বিত হবে। কাজেহ কমিউ'নস্টদের এই সংগঠন থেকে 
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বের করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল। কমিউনিস্ট পার্ট জনশিক্ষা সমিতির 
অন্ততৃক্ত গ্রামাঞ্চলের উপজাতি ও হিন্দু-মুলিম কৃষকদের মধ্যে যে কমিটিগুলি 
গঠন করেছিল, কিছু সংখ্যক পার্টি কর্মী তাদের সঙ্গে নিবিড সম্পর্ক রেখে সংগ্রামের 
পথে দীয়িত্বশীল শাসন আদায়ের জন্য ব্যাপক জমায়েতের প্রস্তুতি নিয়েছিল । 
১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটিকে “দায়িত্বশীল শাসন” প্রতিভা দিবস হিসাবে 
পালন করেছিল । পার্টির ভিতরে তখন একটা] বামপন্থী ঝেঁঁকও দেখা দিয়েছিল । 
বঙ্কীম চক্রবর্তী ও অঘোব দেববর্মা জনশিক্ষা ও গ্রজামগ্ুলের বিকল্প হিসাবে শ্বতন্ত্ 
কৃষকসভা গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামগ্ুলের 
ভিতরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নবা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল । কিন্তু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সদন্তের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্থ কবেই তাবা সদর দক্ষিণের জন্মেজয় 
নগরে এক জনসভা আহ্বান করেছিল। এ সভাতেই টাকারজলার অখিল 
দেবব্মা, নারায়ন খামারের রাজেন্দ দেববর্ম, জিরানিয়ার কুঞ্জ দেববর্ষা, কাঞ্চন 
মালার চন্দ্রশেখর দেববর্ষা ও অন্ান্ত প্রজামগ্ডল ও জনশিক্ষার কর্মীদের নিয়ে কৃষক 
সমিতি গঠন করেছিল। তখন দশরথ দেববর্ম৷ ও শুধন্যা দেববর্মী এ কাজকে 
পছন্দ করেন নাই। তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বন্ধুত্সবভ সমালোচনা করে 
জানিয়েছিলেন যে রুষক সমিতি গঠন হোক আর নাই হোক, মহাজনী শোষন 
ও দেওয়ান” শাসনের স্বৈরাচাবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে “ত্রিপুরা রাজোর কথা'তে 
যে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে তো আমরা কার্ধকবী করছি । ২২-২-৪৮ 
সালে ত্রিপুরা! রাজ্যের কথা” পত্তিকা্টকে ত্রিপুরা সরকার বে-আইনী ঘোষনা করছিল 
এবং সম্পাদক হিসাবে আমাব বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছিল। শুধু 
তাই নয় কমিউনিস্ট পার্টিকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য জনশিক্ষা সমিতি ও 
প্রজামগুলের অগ্রনী নেতাদের সকলের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যাপকভাৰে 
জারী করেছিল এবং এরই প্রতিরোধে ত্রিপুরা উপজাতি মুক্তি পরিষ্দ গঠিত হয়েছিল। 
এর পরবী নাম হয়েছিল নাথ মুক্তি পরিষদ । 

মূলত বলতে গেলে ১৯১৮ সালে »ই অক্টোবর ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির 
আর একটি অগ্মিপরীক্ষার দিন এসেছিল। সামান্য সংখ্যক পার্টি সাস্য নিয়ে 
গোলাঘাটি হত্যালীলার মোকাবেলা! করতে হয়েছিল। গোলাঘাটিতে বিজন্ন 
নদীর পারে হুরি সাহা নামক একজন দাদনদার প্রভূত ধান সংগ্রহ করে নিলে 
নৌক! বোঝাই করে বিশালগড়ের দিকে আসছিল । কমরেড অঘোরের নেতৃন্থে 
জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামগ্ুলের অন্তক্ত গ্রামবাসীরা হিন্দুমুদলমান নিবিশেষে 
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ধান বোঝাই নৌককে আটক করেছিল । হরি সাহা বিপাকে পড়ে ধান ভাদের 
ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে শুধু একটা প্রস্তাব করেছিল, সরকার 
পক্ষের একজন লোককে সাক্ষী রেখে পরদিন এই ধান দেবে । সেদিনটি ছিল ই 
অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল। বুতূক্ষু জনসাধারন ধান নেবার জন্য ট্রকরি ইত্যাদি 
নিয়ে নৌকার পাশে ভোর বেলা থেকেই জড়ো হয়েছিল । সেদিন কিন্তু হরি সাহার 
উদ্দেশ্ঠ সম্পর্কে জনগন অজ্ঞ ছিলেন | ইতিমধ্যে বিশালগড থানার ও, সি, মিহির 
চৌধুরীব নেতৃত্বে কিছু সংখাক সশস্ম পুলিশ সহ ধান বোঝাই নৌকা উদ্ধার করতে 
এগিয়ে গিয়েছিল । কমিউ নস্ট পার্টিন বিরুদ্ধে কডা বাবস্থা নেওয়াব জন্য 
প্রতোক থান।য় যে নির্দেশ ছিল তাকেই কার্ককরী কবাব জন্য জনগণকে কোনৰূস 
সতর্ক নী কবে ঝাকে ঝাকে গুলি ছুড়তে শুরু করেছিল। লাটিয়াছডার কুঞ্জ 
দেঁববর্ধা, বডজলার সতীশ দেববর্মা ও অন্যান্য গ্রামের সাতজন ঘটনাস্থলেই মারা 
গিয়েছিলেন । বিশজন আহতকে কোন প্রকার শুশনার ব্যবস্থা না করেই নদীতীরে 
ঝেলে পুলিশ পুংগবেরা স্বচ্ছন্দে চলে এলেছিলেন। ইতিপূর্বেই গ্রেপ্তার 
পরোয়ানা ৪ আক্রমনে আশঙ্কা করে বিভিন্ন জায়গার কমীদ্দের মতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছিল । এই ঘটনাকে অত্যাচাবেব হাতিয়াব হিসেবে কমিউনিস্ট 
সম্বাস নামে শহরাঞ্চলে ও বিভিন্ন এপাকায় কংগ্রেস প্রভাবিত লোকদের মধো 
প্রচার কবেছিল। সেই দিন থেকে জনগণ এ*ং কমিউনিস্ট পার্টি আত্মুরক্ষামূলক 
সংগে বনকৌশল নিয়ে এগুতে বাধ্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট পাটি ও তার 
সমর্থকদের নিমূল করার এই অভিযান দিল্লী থেকে পরিকল্পিত ছিল। ১৯৪৮ 
সালের ৯ই অক্টোবর থেকে আত্মরক্ষাব সংগ্রাম কি বপ নিয়েছিল এ সম্পর্কে আমি 
কমরেড নুপেন চক্রবত্তীর একটি লেখা থেকে উদ্ধত করছি : 

“১৯৫০ সাল। শ্রদ্ধেয় বংশী ঠাকুর সঙ্গে। বাতের অন্ধকারে ছুর্গাচৌধুরী 
পাডা উপস্থিত হলাম । বডদার বাড়ী | সেখান থেকে গামছা কবরা। সকালে 
আর একটু দূরে পার্টিব “গোপন, আস্তানায় গেলাম ৷ কলকাতায় গোপন আস্তানায় 
দীর্ঘদিন থে.কছি। কিন্তু এখানে “গোপন” কিছুই দেখলাম না। সবাই সবাইকে 
জানে, একজন শিশুও । আত্মরক্ষার তাগিদে ওরা সশস্ত্র । কমরেড দশরথ তখন 
বাইরে, ত্রিপুরার বাইরে পার্টির কাজে । বড়দা পরিচয় করিয়ে দিলেন এই যে মদন 
আমার ছোটভাই । কমরেড হেমন্তর গোপন নাম মদন। তার প্রথম কাজই হল 
আমাকে একটি নৃতন নাম দ্েওয়া। সে নাম ছিল জগ । পরে শুনতে পেলাম 
কমরেড দশরথ লাম বা লামপ্রা নামে পরিচিত। 
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কংগ্রেসের আক্রমণ তখন হিংশ্র, বিভৎস ও ব্যাপক। উপজাতি যুবকরা 
তখন প্রায় সকলেই ঘর বাভী ছেডে জঙ্গলে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন । 
প্রায় তিন চার লক্ষ মানষের এলাকায় তারা কংগ্রেস সরকারকে বে-আইনী ঘোষণা 
করে শান্তি ও গনতদ্ত্রের এলাকা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। সে এলাকায় 
গণমুক্তি পরিষদ নিয়েছেন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সকল দায়িত্ব । রাজদ্ব 
দপ্তর সেখানে অন্রপস্থিত, ভূমিহীন জুমিয়াদের জমি বণ্টন করেন কমিটি, 
অন্তপস্থিত বনদপ্তব | কেউ যায়না আদালতে, যায়না সরকারী অফিসে, যায়না 
থান! পুলিশের কাছে। শুধু উপজাতি নয়-_হিন্দস্থানী, বাঙালী নারী ও পুকষ 
সকল অংশের মান্তষ নিয়ে গঠিত গণশুক্তি পরিষদ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী শান্তি 
সেনা । তাদের আইন শুধু শান্থিরক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা | মহাজনদের স্থদের 
হার কি হবে, চাষের হালবলদের ভাডা কি হবে, বাজারে ধানচালের আমদানি 
রপ্তানি কতটুকু হবে, কি দবে তা বিক্রি হবে তার জন্য তৈরা হয়েছে বিধি। 
সাময়িক ক্ষেত্রে মগ্চপন হয়েছে সীমিত, ছাত্রদের মধ্যে প্রায় নিষিদ্ধ । বিয়ের বয়স 
হয়েছে নিদ্ধীরিত। সম্পত্তির উপর নারী-পুরুষের সমান অধিকার হয়েছে ঘোষিত । 
প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেডেছে। তাব পবিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে কমিটি, 
গঠিত হয়েছে তহবিল । প্রায় দুভিক্ষে গরীবদেব বক্ষা করার জন্য গঠিত হয়েছে 
প্রত্যেক কমিটিতে ধর্মগোলা | 


এক এলাকা থেকে অপর এপাকা, এক আস্তানা থেকে অপর আস্তানায় যাওয়া 
তখন সহজ ছিলনা । শহবে যাওয়া যাবেনা, বাজারেও নয়। বড বড রাস্তা তখন 
কম কিন্তু তাও এডিয়ে যেতে হত । যেতে হবে শুধু আক] বাকা ছড়ায় ছডায়। 
সেখানে হাতি খেলা করে, বাঘেব৷ কৌতুক স্থাষ্টি করে, বন্য কুকুট বা হরিণের সাথে 
সাক্ষাৎ হয় বটে তবে সব সময় গুপি করা সম্ভব ছিলনা, তার আওয়াজ চলে যেতে 
পারত শক্রুর কানে |: 


এমনি একদিন এক গোপন আস্তানায় কমরেড মদন আমাকে নিয়ে গেলেন 
প্রকৃত জুমিয়ার ঘরে । বাশের ঘরে বাঁশের চুংগাতে রান্না, বাশের আগুনে আলো 
জেলে কলাপাতায় খাওয়া, বাশের চাটাই-এ সুন্দর একট] পাছায় ঘূমানো। এই 
জীবন এক আবিষ্কার ছাড়া কি! কমরেড মদনকে জুমিয়া কমরেড ককৃবরকে কি 
যেন জিজ্ঞেস করলেন। পরে দা-মদন আমাকে বললেন এরা বলছেন, এই পাহাড়ী 
জীবনের মধ্যে কলকাতার মানুষ কি কনে টিকে থাকে। 
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কমরেড মদন আমাকে হাতেখড়ি দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন উপজাতি 
জীবনের সাথে পরিচিত হতে । ( হয়াগ্রী' ২৫শে জুন, ১৯৮১) 

১৯৩৮ সালে জনমঙ্গল সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষ। 
সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে প্রজামগ্ুলের জন্ম হয়েছিল । ১৯৪৮ সালে 
গণমুক্তি পরিষদের জন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলি পিছিয়ে থাকা উপজাতি 
জন্জীবনের অংশ হিসাবে ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে এনে দিয়েছিল এক 
অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সচেতনতা । সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটেছিল । 
কমরেড দশরথ দেবের ভাবায় বলতে হয়: “সর্বহারা শ্রেণীর চেতনার মান উন্নত 
করার জন্য কমমীদেব মধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহন করা 
হয়। ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, কমিউনিজমের গোডার কথা, 
কমিউনিস্ট ইস্তাহার, পরিবার, ব্যক্সিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নয়া গণতন্ত্র 
প্রভৃতি গ্রন্থ দিয়ে মার্কলবাদী সাহিত্য পাঠচক্র গডে তোলা হয়” ( জালা, 
জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৮) 

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি গনসংগ্রামেব প্রথম পর্যায়ে রিয়াং বিদ্রোহ ত্রিপুরার 
দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলগুলিকে ধূমায়িত করেছিল । এবার গোলাঘাটিকে কেন্ত্র করে 
আগরতলা ও অন্যান্য ছোট শহরগুলি ছাডা প্রায় সমগ্র সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল 
উত্তাল হয়ে উঠেছিল । এই সংগ্রামকে পার্টি ধতদর সম্ভব নিভূলি নেতৃত্ব দিতে 
সক্ষম হয়েছিল। 
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“পুলিশ এরং মিলিটারীর মারাত্মক নির্যাতন প্রতিবোধ ১৯৪৮ সালের 
জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সদবের লেফুংগ গ্রামে দশরথ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, 
অঘোর দেবনর্মা, বগলা দেববর্ধা, ভৈরব দেববর্মা এবং অন্তান্ত কর্মীগণ মিলিত 
হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদেব সভাপতি ও 
সম্পাদক পদে য্থাকমে দশবথ দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা নির্বাচিত হয়। 
পরবতী সময়ে স্থধন্যা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মী, মৃত ববীন্দ দেববর্মা, হীবন দেববর্মী, 
' রামচরণ দেখবর্মা, অখিল দেবর্মাকে কার্ধকরী কমিটিতে মনোনীত কবা হুযেছিল। 
এই পরিষদ গঠনের পূর্বে পাহাডেব জনগণ তরিপুবায় দাযিত্বশীল শাপনেব দাবীতে 
সোচ্চাব হয়েছিলেন | এখন থেকে পুলিশ ও মপ্টাবব হিংশ্র সন্ত্রামকে 
পরিষদ মৌকাবেলা কবেছিল সশগ্পভাবে এবং এ সঙ্গে ত্রিপুব।ব জনগনের 
গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বোগান চিন্ত দেববর্া টালিযে যাচ্ছিল । 

এটা আশ্চর্জনক যে আন্মরক্ষাব এই গৌববজনক সংগ্রাম অন্য বাজনৈতিক 
দলগুলোর প্রশংস| পায়নি 1” (এ অন্তবাদ) 

গ্রকুতপক্ষে ত্রিপুবায় কংগ্রেসীরা এই গৌরবজনক গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে 
বাঙালখেদা আন্দোলন হিসাবে প্রচার করেছিল । বিপুল সংখ্যক উদ্বাত্তকে বিভ্রান্ত 
করার জন্য এবং সরকারেব দমনমূলক বাবস্থাকে জনসমধিত করার উদ্দেশ্টো এরা 
এই বিরুত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল । আমি তখন জেলে ছিলাম । 

কমিউনিস্ট পার্টি এম, বি, কলেজে ছাত্র সংগঠন তৈরী করেছিল। এ 
ধগঠনের মাধ্যমে সরকারের দুশংস ম্মত্যাচার ও কংগ্রেমের গণতন্ত্বিরোধী 
অপপ্রচারের ৰিকদ্ধে প্রচার পত্র বিলি করেছিল। শহরে মিছিল বের করে 
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জনগনের চিন্তা চেতনাকে সঠিক পথে রাখাৰ প্রয়াস চালিয়েছিল। ১৯৪৯ 
সালে আগন্ট মাসের পনের তারিখে এইরূপ প্রচারপত্র বিলি করার সময় 
অজিত দে, দিথ্থীজয় ভট্টাচাধ (প্রয়াত কর্মচারী নেতা ), অপূর্ব রায়, মনোমোহন 
দেববর্মা, বাসুদেব ভট্টাচার্ঘ, আতিকুল ইসলাম, সরোজ নন্দ, গৌরাঙ্গ দেঁববর্ম 
প্রভৃতি ছাত্রনেতার! জেলে বন্দী হয়েছিলেন। ব[জনৈতিক বন্দীর মর্যাদা লাভের 
জন্য তারা সাতদিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন । তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়। 
হয়েছিল। শহবে যে ছুই তিনটি সাধারণ ছাপাখানা ছিল তাতেও খানাতত্তাশ 
করা হয়েছিল । 

শহর ও গ্রামের এই ভ্জয় আন্দোলনগুলিকে ব্লা যায় রাজ্য ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটির গণভিত্তিমুণক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গঠনের পটভূমি রচনা 
করেছিল । 

প্রায় খুক্ত এসাকার মধ্যেই শহরের পার্টির ছাপথানাটি গোপনে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এর সাহায্যে কমরেড দশরথ দেবের সম্পাদনা 'বাতী” পত্রিকা 
বেরিয়েছিল । | কুৎসা গ্রচাবের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংবাদ অসংগঠিত অঞ্চল- 
সমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল। পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের কার্ষকরী নির্দেশনমূহ- 
এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। 

পরবন্তী সময়ে 'ঝিপুরার কথা" প্রকাশিত হয়েছিল। পার্টি বিভক্ত হওয়ার, 
পব সি-পি-আই-এর মৃখপাত্র হিলাবে এটি এখনও চালু আছে। 

আত্মরক্ষা সংগ্রামের এপাকা ও প্রতিরোধের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । গোলাঘথাটি ঘটনার পর বিদ্রোহ ছডিয়ে পড়েছিল বতমান 
আমাম আগরতলা মূডকের পূর্বাঞ্চলের গ্রামগুলিতে। রিয়াং বিদ্রোহ ছিল 
দৃক্সিণ ত্রিপুরা ও আসাম আগরতলা সড়কের পূর্বাঞ্চলের পর্বতসংকুল অঞ্চল 
গুলিতে । এবার সরকারের আক্রমণের ফলে যে গ্রামগুলি দগ্ধ হয়েছিল সেগুলি 
রাজধানী আগরতলা থেকে দুরে ছিল না। অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। এখানে 
হালচাষীর সংখা ছিল অনেক বেশী । এই চাষীদের মধ্যে হিনুস্থাণী, বাঙালী, 
হিন্দুমুললমান ও উপজাতি কষকগণ ছিলেন। বস্ততপক্ষে উপজাতি গ্রামগ্ুলিকে 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত কর! হয়েছিল । 

বিশালগড ও জিয়ানীয়া থানার বিস্তৃত এলাকাতে প্রথম অপারেশন শুরু হয়। 
রামনগর, ঈতারমূড়া অঞ্চল থেকে জম্পৃই এলাক! ধরে মিলিটারী বাহিনী ১৯৪৯ 
সালের মধ্যে যে গ্রামগ্ডলি জালিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে বুয়েছে দ্ধিয়ানীয়া থানার 
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মাথামবাড়ী, দামতাবাড়ী, কবাইপাড়া, পুইঞ্া চান বাড়ী, বিশ্রীমবাড়ী, সিপাই 
পাড়া, নরজনপাড়া এবং চেকাইপাড়া। টাঁকারজলার রামহুর্গাবাড়ীর সবগুলি 
বাড়ীই ভম্বীভূত হয়েছিল। টাকারজলা, খনিয়ামারা, সিধাই প্রভৃতিতেও অবাধ 
লুটতরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সদর ছাড়িয়ে খোয়াই-এর চাম্পাহাওর, কল্যানপুর, 
দক্ষিণ রাম5ন্দ্রধাটা, লুগ্ঠীত ও ভঙ্মিভূত হয়েছিল। এরজন্ঠ গ্রামবাসীর কোনই 
অপরাধ ছিলনা । 

কংগ্রেসীদের কমিউনিস্ট নিধন যজ্জের বলি হয়েছিল পদ্মবিলের মধুতিদেবী, 
রূপশ্রীদেবী ও কুমারী দেবী । পদ্মবিলে হত্যাকাণ্ডের পর সংগঠিত হয় চাম্পাহাওর 
এলাকায় সামরিক অভিযান । এই অভিযানের লক্ষ্য ভিল পাভায় কষ্ধিং অপারেশন 
করে নেতাদের গ্রেপ্তার করা, জনগণের উপর দৈহিক নির্যাতন করা, লুন করা এবং 
এভাবে জনগণের সংগ্রামী মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া । এরই বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদ 
স্মরণ করেছিল গেরিলা রণকৌশল এবং সংগঠিত হয়েছিল গেরিলা ইউনিট | 
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“সৈম্যবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিরোধে গড়ে উঠেছিল একদল শক্তিশালী 
স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে “শান্তি সেনা বাহিনী'। এর পতাকা ছিপ 'গনমুক্তি 
পরিষদেরই" লাঁন পতাঁকা যার মাঝে একটি তারকা চিহ্ন অস্কিত। পাহাড় অঞ্চলে 
জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল এই বাহিনীর প্রতি। এরা মান্ধাতা আমলের বন্দুক 
নিক্পেই সৈন্ত বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। ত্রিপুরা সরকার সমগ্র খোয়াই 
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বিভাগে ১৯৪৯ সালের »ই মার্চ তারিখে ত্রিপুরা স্টেট গেজেট মূলে সামরিক শাসন 
জারী করেছিল। এই আদেশ ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ত্রিপুরা স্টেট 
গেজেট ( বিশেষ সংখ্যা ) মূলে প্রত্যাহৃত হয়েছিল । (এী-_অন্বাদ ) 

এই আক্রমণের মুখে আন্দোলন কমলপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানেও 
সাংগঠনিকভাবে গণমুক্তি পরিষদ ও শাস্তি সেন! বাহিনী গঠিত হয়েছিল। 
অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরায় জনগণ নিজেদের কমিউনিন্ট পার্টি পরিচালিত হিসাবেই ভাবতে 
শুরু করেছিলেন । রক্তপতাকার বুকে তারকা চিহ্ন গ্রহণ ছিল এরই লক্ষণ। 

এ সম্পর্কে ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সন্মেলনী কর্তৃক প্রকাশিত 
'সংকলন? পুস্তিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় সঠিকভাবেই উল্লেখ কর! হয়েছে--“গোলাঘাটি 
হত্যাকাণ্ডের পর যেমন কংগ্রেম সরকারের চগুনীতির তীব্রতা বেড়ে যায় তেমনি 
মুক্তি পরিষদের তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গডে উঠে । ১৯৪৯ সালের গোডার 
দিকে পন্মবিলের উপজাতি জনগণের সাথে সশস্ত্র মিলিটারী সংঘর্ণ হয়। উপজাতি 
নেতাদের বিশেষ কবে দশরথ দেবদের ধরবার জন্য মিলিটারী গ্রামে গ্রামে হানা 
দিতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীদের তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পীডন শুরু করে। 
একই বন্বত্সর ব্যাপী পামস্ততান্ত্রিক তিতুং দেবার জন্য উপজীতি রমনীদের পী্ডন 
করে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপজাতি নারী, পুরুষ মিলিটারী কর্তৃক 
নিগৃহীত হয় পদ্মবিলের খামার পাভায়, প্রতিরোধে এগিয়ে আসে গ্রামের সাধারন 
মান্তষ |” 

এই নৃশংস ঘটনার উপর ভিত্তি করে কলকাতার “দি ন্তাশন' পত্রিকা 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । এর শিরোনাম ছিল 41০0 17010006 ] 
101)6]5 01১70000- এই অবস্থা আচ করেই ১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদ গঠিত 
হয়েছিল এ সম্পর্কে কমরেড দশরথ দেব 'গণমৃক্তি পরিষদের জন্মকথা' প্রবন্ধে 
উল্লেখ করেছেন। গণমুক্তি পরিষদের ইস্তাহারটি ছাপাতে গিয়ে বীরেন দত্ত ধর! 
পড়ে যান, ইস্তাহারটি ছাপানোর বাবস্থা করে যান। সে সময় তিনি একটু 
বিব্রত বোধ কবেছিলেন। তবে দায়িত্ব পালনের সংকল্প কমরেড দশরথের 
খুবই দুঢ ছিল। বস্ততপক্ষে সেই সময় থেকে ত্রিপুরা বাজ্যের আন্দোলনের 
ইতিহাস তার কর্মশক্তির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আমি একথা এই জন্ত 
বলছি যে, যদিও কমরেড অঘোর দেববর্মা পার্টিতে অনেক আগেই প্রবেশ করে- 
ছিলেন এবং কলিকাতা পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও তার চিন্তাধারায় 
অনেক ক্রি ছিল। আজ তিনি বলতে গেলে উপজাতি যুব সমিতি যা কিনা 
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পরোক্ষত সি-আই-এ পরিচালিত সংগঠন, তারই মতাবলম্বী। অথচ তিনি 
সি-পি-আই-এরও নেত্স্থানীয় সদস্য রয়ে গেছেন। ব্রিপুরায় জুন, ১৯৭০ দাঙ্গার 
ওপর তার লেখা যারা পড়েছেন তারা আমার সঙ্গে এক মত হবেন। অতিখামপন্থী 
বঝোক যে শেষ পর্যন্ত অতিদক্ষিণপন্থী ঝৌঁকে পরিণত হয় সেটা কমরেড অঘোরের 
জীবনে মৃর্ত। গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্ততি শুরু করার সময় 
না দিয়েই এককভাবে গোলাঘাটির মত ঘটনা স্থান্টি করে ফেলেছিলেন । অথচ 
সদর দশি ণাঞ্চলের গ্রামগ্ুলি যখন জলাছল তখন কোনপ্রকার প্রতিরোধ গডে 
তোলার মত সংগঠন গভে তুলতে পারেন ণি। খলতে গেলে সদর দক্ষিণে 
বিনা প্রতিরোধে পুলিশ ও মিলিটারা ধ্বংস লীলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল 
অথচ থোয়াই-এ এসে কমরেড দশরথের নেতৃত্বে গড়ে ওঠ! গণপ্রতিরোধের মুখে 
মিলিটারীকে পড়তে হয়েছিল । এই প্রতিরোধ প্রকৃতই গণপ্রতিরোধ । একে 
বামপন্থী চপলতা বা ঘুক্ত এলাকা গঠনের ধ্যান ধারনার সাথে মিলিয়ে দেখলে 
ভূল হবে। এই প্রতিরোধে জনগণই ছিলেন প্রধান শক্কি, অগ্তরের সংখ্যাণ্ড ছিল 
খুব কম। তাই কমরেড হৃপেন চঞ্রবন্তীর লেখাতে বণিত গঠনমূলক কাজ 
করা সম্ভব হয়েছিল । 

আমি ১৯১৮ সনে ধৃত হয়ে তেজপুর জেলে প্রেবিত হয়েছিলাম । মুক্তি 
পাওয়ার পূর্বেই পার্টিতে কমরেড রনদিভের তৎকালীন লাইন পরিত্যক্ত হয়েছিল । 
কমরেড রাজেশ্বর রাও-এর মুক্ত অঞ্চল গঠনের ধারন। দেখা দিয়েছিলেন । আমি 
তেজপুর জেলথেকে আন্দোলনের সাথে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা 
করেছিলাম । আমার স্ত্রী সরঘু দত্ত তখন রামনগর এ্ৃতারমুভা অঞ্চলে ছিলেন। 
তার সাথে দেখা করার অধিকার লাভ করার দাবীতে তেজপুর জেলে পনের 
দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলাম । শেশ্ পর্যন্ত এই অধিকার ও মাসিক ত্রিশ টাকা 
হারে পারিবারিক ভাতা৷ পেয়েছিলাম । তার কাছ থেকেই ত্রিপুরার কমরেডদের 
প্রেরিত সংবাদ সংগ্রহ কবতাম এবং তার মাধ্যমেই আমার সংবাদ প্রেরণ 
করতাম । জেল থেকে যেসব কথা শুনতাম তা এখন কমরেড দশরথের লেখা 
গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা থেকে উদ্ধৃত করছি £-_ 

“১৪৪৮ সালে ৩*শে শ্রাবণ ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় 
দিন। সেদিন ত্রিপুরা! রাজ্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ১৫ হাজার সুসংগঠিত 
জনতার এক বিশাল মিছিল দৃগাচৌধুরী পাড়া থেকে রওয়ানা হয়ে আগরতলা 
শহর পরিক্রমা করেছিল। উমাকান্ত মাঠে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো! জনসভা? 


€৬ 


করে ফিরে এসেছিল। সরকারের কোপানলে পতিত বস্তত বেআইনী সংগঠনের 
নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রিপুরার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সন্গঠিত মিছিল। এই 
মিছিলের আরও একটি গ্ররুত্বপূর্ণ দিক হলো মিছিল তাদেরই দ্বারা সংগঠিত 
যাদের গ্রেপ্তার করতে কংগ্রেস সরকাবের সামরিক বাহিনী পাগপা কুকুরের 
মতো উপজাতিদের পাড়ায় পাভায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই মিছিপ 
ছিল তাদেবই মিছপ বারা এগ পরিষদের আত্মগোপনকারী নেতাদেব পুলিশের 
কাতে তুলে না দেবার অপণাধে, তাদের গ্রেপ্তাব কবতে পুলিশকে মাভাযা 
না করার শপবাধে দিনেব পর দিন পুলিশের ভাতে লাঞ্কিত, নিধাতিত ও 
লুপ্ঠি* হৃচ্ছিণ, [হলে আওয়।জ উঠেছিল ত্রিপুবায় গ্রজার ভাটে সবকার চাই । 
দেওয়ানী শাগন দুখ হোক, গ্রেপ্ধাবী পরোয়ানা বাতিল কব, রাজনৈতিক 
বন্দাদে” মুক চাই 5 গ্রামে গ্রামে সশস্থ হামল। বন্ধ কব, ভামালা চালিয়ে 
উপজাতি হাখছাহাদের শিক্ষাব গরযোগ কেড়ে নেওয়া চলবেন। উপক্জাতি 
গপগনের প্রাওনৈতিন, অমাজিক এ অথনোতক অধিকাবের উপক হস্তক্ষেপ 
টবে শা এখানে পলা আবশ্তাক মে তখন দশরথ দেব, সুধন্তা দেববর্।, 
ভেএক দেপবর্গা নামে গ্রেখাব" পরোয়াণ। ঝনলছিপ । 

পন ৮০, প্রভাত রায়, বংশী ঠাৰর দেবপ্রসাদ সেন গপ, কাগ সেন খ্রপ্থ 
+ থ বাজনৈ তিক কমার নিাপহা আইনে জেলে আটক ছিলেন । প্রগত রায় 
ণবং লংশী ঠাক, ভাড়া শাণ সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন | মুক্তি পরিষদেব কর্মীরা 
প্রায় একমাস ধরে ক্ষান্ত পরিশ্রম করেশ এই মিছিল সংগঠিত করতে। 

তখন ভিপুবাধ মভ্য্ুপে যতায়াতের কোন যানবাহন ছিলনা । অধিকাংশ 
বন্তাই ঘন জঙ্গলের মধা দিয়ে চপে যেত। যে কয়টি সদ্ব সডক ছিপ সেগুলি 
এ'য়েই গুক্তি পরিষদের কমীদের চলতে হতো । কাজেই পাহাড পরত ডিঙ্গিয়ে 
ছাঁডা ক্মীদের সংগঠন পরিচালনা করার আর কোন সহজ পথ ছিশনা । 

অত্যন্ত গোপনীয় ৩] বক্ষ। করে এই অভিযানের প্রস্ততি চ।শান হয়েছিল । 
কারা এই মিছিলে যোগদান করবেন তাদের তালিকা প্রস্তুত হতে থাকে |... 
এবপ গোপনীয়তা রঙ্গর জন্য সাংগঠনিক ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হয় । আমাদের 
সংগঠকদেধ বইবেব কাকপক্ষী৭ যাতে না জানতে পারে তত্প্রতি বিশেষ সতকতা 
"বপন কর হয়। যাতে শক্রুপক্গ সরকার পক্ষ আমাদের মিছিশেব কথা 
পূর্ান্ডেই জেনে সশশ্্ পুশিশ ও মিলিটারীর সাহাযো আমাদের মাছিপের অ'গৰ *লা 
শহরে প্রবেশের পথে গতিরোধ কবতে না পাবে তার জন্যই এই সতত 1... 


৫৭ 
নিপল 


মুক্তি পরিষদের আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব আপন অস্তিত্ব ও সংগঠনের অস্তিত্ 
রক্ষার প্রয়োজনেই যেখানে যেখানে মুক্তি পরিষদের সংগঠন গভা হয়েছিল বা 
হচ্ছিল সে এলাকা বা পাড়ায় নরনারীদের কাছে আবালবৃদ্ধবনীও। মুক্তি পব্ষিদের 
কমীদের গতিবিধি ও যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্থ গোপনীয়তা রক্ষা করে 
চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েনছিল। জনগণও এই গোপনীয়তা 
রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ।...মিছিলের আগের বান্রে দুর্গা 
চৌধুরী পাডায় বিভিন্ন এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয় ।:-" 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মিছিল প বচালনা। প্রন্গাব এল নেতাদের কাব 
মিছিলের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না । আঁমাকে এবং কমরেভ ন্ুধন্যাকে কিছুতেই 
মিছিলে যেতে দেওয়া হবেনা । যুক্তি ছিল জোরালো । এক মিছিলই শেষ 
নয়। নেতারা যদ্দি গ্রেপ্তার হয়ে যান তবে সংগঠনের দাকণ ক্ষতি হবে । বেশীর- 
ভাগ কমীর বিরোধীতা সন্্েও এবং জনগণের এক অংশের নিম-বাজী ভ। 

সত্বেও আমাদের বিপদের ঝুকি নিতে হয়েছিল । কমরেড অঘোর দেববর্গ এবং 
কমরেড হেমন্ত দেববর্মা উত্পাহের সাথে এই ম্রিছিপের দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হয়ে- 
ছিলেন।*** ১৯3৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই 
ত্রিপুরার পরিচিত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার কর। হয়। ক'মউশিস্টদের সাথে 
যোগলাজপ আছে এই অভিযোগে বা সন্দেহে জনশিক্ষা সমিতিব নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালানো হয় ।"*"গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্তেই উপজাতি পাডা- 
গুলিতে সশস্ত্র পুলিশের হয়রানি তীব্রতর হতে থাকে । এমনকি বাজারে রাস্তায় 
উপজাতি ব্যক্তিদের দেখলেই পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এই বলে 
দশরথ, সুধন্যা, হেমন্ত, অঘোর কোথায়? তাদের ধরিংয় দিতে হবে, নইলে 
তোদের পাডা ধ্বংন করে পেব। তা ছাডা রাজার আমলেব সম্মানিত উপজাতি 
সর্দারদের সাথে পুলিশ স্থানে স্থানে খুব ছুব্যবহার করে, আত্মগোপনকারীদের 
ধরিয়ে দেবার জন্য তাদের অপমাণিত করে। জনশিক্ষা স্থুলগ্চলির উপর সরকারের 
পুলিশ, মিলিটারী হামলা চালায় । উপজাতিদের শিক্ষার পথে অচল ব্যবস্থা 
সৃষ্টির আশংকায় উপজাতি জনতা! শংকিত হয়ে গুঠেন। রাজভক্ত উপজাতি 
সর্দারগণ রাজার মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের অবসান এবং দেওয়ানী শান প্রবর্তনে 
শ্বভাবতই বিশ্ষন্ধ ও বিভ্রান্ত, তার উপর্:এ ধরনের -নগ্ম আক্রমণে তারা উত্তেজত 
হয়ে ওঠেন । মুক্তি পরিষদ এই বিক্ষো ভসমূহ কাজে লাগায়। অন্তান্র অর্থ নৈতিক 
কারণ থেকেও এই রাজনৈতিক কারণং গলি উপজাতিযুদর আরো বেশী উত্তেজিত 
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ও বিক্ষু্ধ করে তোলে । এই বস্ভটিকে ত্রিপুরার কমিউনিস্টরা সঠিক “ভাবে 
উপলব্ধি করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালিয়েছিল, যা উত্তর পূর্বাঞ্চল 
বা অন্ত কোন উপঞাতি অধ্যুষিত এলাকায় অনুপস্থিত--( লেখক ) রাজতন্ত্রের 
প্রতি কোন মোহ স্থষ্টি না করে উপজাতিদের অনগ্রসরতার জন্য রাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ 
দায়ী করে এবং নৃতন কংগ্রেস সরকারও সেই পথেরই পথিক অর্থাৎ কংগ্রেস 
সরকারও বিরাট সংখাক উপজাতিদের আরও চরম দারিপ্্ের দিকে নিয়ে যাবে 
এই বক্তব্যসমূহ উপস্থিত করে বিক্ষুব্ধ উপজাতিদের প্রগতিশীল আন্োোলন সংগঠিত 
কলার দিকে মুক্তি পবিষদ্‌ তৎপর হয়ে উঠে ।” ( জালা, পঞ্চমবর্ষ ১ম ২য় সংখ্যা ) 

«ই মিছিলেব পব কি ভাবে প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্ব শুক হয় তাও লক্ষা 
করার মতো। উপজাতি পাভাগুলিতে সশন্ত্র মিলিটারী টহল বুদ্ধি পায়। 
ধিপুরার উপজাতিবা তাঁর ধন্তক ব্যবহাবে অভাস্থ ছিলেন নাঁ। তারা বন্দুক 
ব্যবহাবে অভাস্থ ছিলেন। সকল গ্রামে বন্দুকধারী ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিলনা । 
কাজেই গ্রামাঞ্চলে তাঁব ধন্তক চালনায় অভান্থ সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবব প্রভৃত্তির কাছ 
থেকে এটিকে শিখে নেওয়! হয়েছিল । ১৯৪৯ সালের গোডার দিকে পথ বলে প্রথম 
স'ঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ক্ষতি হয়েছিল । এর পরই সংঘর্ষ ঘটে 
চাম্পাহ!গব-এ | এই সংধর্ষ থেকেই গেরিলা কৌশলে লড়াই শ্বরু হয় । এ সম্পর্কে 
জালা পররিকার এক প্রবন্ধে কমরেড দশরথ উল্লেখ করেছেন, তিনি তার বক্তৃতা 
বলেছিশেন, -আপনাবা এই কৌশল পবীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ কক্ণ। কম 
লোকক্ষয়ে সংগ্রামে জয়লাভ কবতে হবে । বাডী ঘর পুডে গেলে পাওয়া ঘাবে, কিন্ু 
মান্টষ মরে গেশে পাওয়া যাবে না। মূল লক্ষ্য হল সংগ্রামে সাফপা অর্জন করা। 
পরবতী সময়ে হিশুষ্থানী তারন্দীজ যুবক এই প্রতিরোধ ইউনিটগুলিতে যোগ 
দিয়েছিলেন । সমতল অঞ্চলের মুসলমান জনতার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল । 
( জালা-এ ) 

এর মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আবার বড রকম পরিৰন এসেছিল 
রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে পি, বি, গঠিত হয়েছিল । মুক্ত এলাকা গঠনের ধ্যান 
ধারনা পরিব্যপ্ত হয়েছিল । কমরেড বীরেশ মিশ্র ত্রিপুরার উপর একটি বিশেষ 
বিপোর্ট (অতিরঞ্জিত) পি, বি-তে পেশ করেছিলেন । আসাম প্রাদেশিক 
কমিটিতে তখন সম্পাদক ছিলেন প্রানেশ বিশ্বাম। তার সাথে আসাম জেলে 
আমার পরিচয় ঘটেছিল । অন্যদিকে সিলেট জেলা থেকে রঞ্জন রায় (প্ররূত 
নাম হেমন্ত পুরকায়স্থ ), মাখন দত্ত (প্রকৃত নাম ভ্রেলোক্য দত্ত ), রাখাল রাজকুমার 
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গ্রভৃতি কমরেডরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন । ত্রিপুরায় সংগ্রামী অংশগুলিকে 
একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে এনে জেলা নেতৃত্বের মাধ্)মে মুক্তাঞ্চল গডার 
আয়োজন হয়েছিল । ১৯৯৪৯ সালের শেষের দিকে বডমৃডা পর্বতের একস্থানে 
পার্টির নেতৃস্থানীয় সদগ্চদের একটি বৈঠকের আয়োজন হয়েছিপ। আম যতদূর 
জেনেছি--এই বৈঠক হতে পারেনি । মিলিটারী অভিযাঁণের জন্য কমরেড প্রানেশ 
বিশ্বাস তিনটি আপদ! আলাদা বৈঠক করেছিলেন এবং সেখানে পার্টির নভাপদ 
দেওয়া হয়েছিল । আসাম প্রদেশের অন্ততুক্তি একটি জেল! কমিটি গঠিত হয়েছিপ। 
সম্পাদক হয়েছিলেন কমরেড রাখাল রাজকুমার | পুনবাম বলতে হয় গোলাখাটি 
ঘটনার পর একটি রিলিক ও ঠ্কিতসক দল প্রেরণ কর।” গণ্য তে লপুব জেলে থেকে 
পার্টিকে লিখেছিলাম । পশু চিকিৎসক ডাকার রনজিৎ সেনের পেতৃত্বে একটি দল 
আগরতপায় এসেছিলেন । তাঁদেব সাথে মক্বাদ সম্পরকে ।শক্ষিত একজন 
ডাক্তার ছিলেন। শহরে কমরেডর! তার সাহাযো অনেক ক্লাস কবেছিলেন। 
যখন এই শব সশগ্ম সংঘর্ষ অন্প্রিত হচ্ছিল তখন ত্রিপুবার জাতি উপজাতির মধ্যে 
আন্তজাতিক চেতনা কতখানি বুদ্ধ পেয়েছিল তাব প্রমাণ পাণয়া গিয়েছিল 
বিশ্বশান্তিব স্বপক্ষে ৫০,০০* স্বাক্ষর সংগ্রহে মধ্য দিয়ে । একলরণ উপঞ্জাতি কুক 
এই স্বার্গর সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন । 

গ্রামে সশস্ম আত্মরক্ষামূলক প্রতিবোধ, শহরে সাংস্কাতিক আনেো।লন, বানিফ 
কমিটি গঠন শান্তির লপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রত অভিযান গ্রভৃতি কাজকর্মের ফলে 
ভিপুরায় সশক্ষ প্রতিরোধের সংগ্রাম তেলেঙ্গানা বা ঝাক্দ্বীপের মত হতে পারেন । 
বস্ততপক্ষে প্রশাসন সম্পৃণণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাজধানী আগরতলা 
ও ছোট ছোট শহরগুলির বাইরে একট] ব্যাপক অঞ্চলে ।ভপুরা সরকারের 
কোন কতৃত্ব ছিল না। এ সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংসারা হাপদার, ডা; বিগয় 
বন্ধ, ন্বপেন চক্রবর্তী, আসাম থেকে বিপুল চৌধুরী (মোহণ শৌধুবী ) এই বাজ্যে 
প্রবেশ করেছিলেন । 

১৯৪৮ থেকে ৫*-এর শেষভাগ পধন্ত ইতিহ|স কমরেড দশরথ ভালোভাবে 
লিখিতে পারেন। আমি আমার এই স্থতিনির্ভর লেখাটুকু পবিসমাপ্ডির পূর্বে 
এটা বলতে চাই--শিলং জেলে বসে যখন কমিনফর্মে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের 
উপর বিতর্কের ঝড় দেখতে পেয়েছিলাম -_-তখনই আমি স্থির নিশ্চয়তায় ছিলাম যে 
আমাদের স্বাধীনতা ঝুটাই হোক আর আসলই হোক আমাদের পার্টিকে 
নির্বাচন সংগ্রামের মধা দিয়ে যেতে হবে । আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিপুরার 
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কথা” পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম এবং প্রথম সংখ্যায় একট! ঘোষণ! দিয়েছিলাম থে 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা শাখা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে । তখন 
ত্রিপুরা পার্টির মধো এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তাই এমন 
অপপ্রচারের মধ্যে পড়েছিলাম যে আমি নাকি শত্রুর চর হয়ে জেল থেকে 
বের হয়েছিলাম; তিপুরার সেরা বিপ্লবীদের জেলে ধরিয়ে দেবার জন্য এই 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিপাম। মাগ্রষ ইতিহাস গুষ্টি করে। সংগ্রামী জনগন ও 
পাটির লাচ্চা কর্গীর। আমাকে এই অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন । শেষ- 
পযপ্ত আমাকে পার্টির আপন আস্তানার নিয়ে গিয়ে ভৎসনা করা হয়েছিল 
কেন আমি পার্টিতে শিদ্ধান্ত গৃুগীত হওয়ার পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা! দিয়েছিলাম-_ 
এটা শৃংখলা বিরোধী কাজ। পার্টি শুখলার দিক থেকে আমি তা মেনে 
নিগেছিলাম, কিছ নির্বাচন সংগ্রামে এংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল “লাম । অনেক 
সাধারণ ও নেতৃস্থানীয় কমরেড নির্বাচনে অংশ গ্রহণকে বিপ্লবের পথ থেকে 
সপে যাওয়ার সামিল হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন । প্রশ্ন অনেক ছিল । গেরিলা 
বাহিণীব কি হবে? আত্মগোপনকারী নেতাদেব উপব যে মামলা ঝুলছে 
সে সমস্ত সমাধানের পথ কি? নিধাতন ও গ্রেপ্ধারী পরোয়ানা তখনও 
চলছিলই | কিন্থ ত্রিপুরা পার্টিতে আমার মত যারা ভাবতেন--অথবা সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে আম যাদের সাথে একমত হয়েছিলাম--তাদের মধ্যে কমরেড 
শুজফফব আহমেদ ছিলেন অন্ততম। তারই পরামর্শে ব্যক্তি স্বাধীনতার 
দাবীতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত পার্টিতে গৃহীত হয়েছিল । 
পাটিশ শির্দেশে আমর। যারা জনমঙ্গণ সমিতি, জনণেক্ষা লমিতি, গ্রজামগুল ও 
গণমুক্কি পরিষদে প্রকাশ্টে চলাফেরা করতেন ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি মনোভাবাপন্ন 
যেসব উদ্বাস্তগণ ত্রিপুরায় পাজনীতি কবতেন তাদের নিয়ে একটা সাধারণ মোচা 
গঠন করে ছলাম | 

জনকলাণ দশ নিরপেক্ষ অর্দ সাপাহি$ জীতেন্দ্ চন পাল আগরতসা সাকিয়া 
প্রেম হইতে সম্পাদক কর্তক ঘুদ্রিত ও প্রকাশিত এ কাগজের ২য় বর্ষ ৪৮শে 
সংখা ৫ই বুধবার ১০৭৮ বাং ২২শে আগষ্ট *১ ইংএর প্রথম পৃঠায় হেডঙ্গাইন 
বভ হরফে দিয়! সংবাদ করেন তাহ। হইল, 'দশ হাজাব জনতার সমাবেশে দায়িত্শী 
শাসন দাবী” খোয়াই ১৬ই আগস্ট অগ্য অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় স্থানীয় জগত পেষ 
প্রাঙ্গনে শ্ীযূত বিপিন ট্জ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিতে ১০ হাজার লোকের 
এক বিরাট সভা হয়। শাস্টি, বিলি, খাছ 'ও দায়িতশীল শাসনের দাবীই ছিলি 
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সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় । ত্রিপুরার অধ্তীয় জননেতা! শ্রী বংশী ঠাকুর, 
ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী শর জীতেন্ত্র চন্দ্র পাল, আগরতলা 
বারের প্রসিদ্ধ উকাল ও দেশকমী শ্রী বীরচন্ত্র দেববর্ী, ফরোয়ার্ড রক কী শ্রীধর 
বল্পভ সাহা ও কমিউনিস্ট কর্মী শ্রীসরোজ চন্দ্র ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শালনের দাবীতে 
বক্তৃতা করেন। সভার প্রারস্তে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের পক্ষে একজন যুবতী 
মুক্তি পরিষদের ইতিবৃত্তি ও দাঁবী-দাওয়া সম্পর্কে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। 
স্থানাভাবে বিস্তৃত সংবাদ দেওয়া গেল না। এ কাগজেরই ৩য় ও ৪র্থ পুষ্ঠার 
সংবাদও তুলিয়া ধরিতেছি। “দায়িত্বশীল শাসন দাবী দিবস” হিসাণে ১৫ই 
আগষ্ট প্রতিপালিতণ আগরতলা, ১৫ই আগ অগ্য ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংখ্যা 
ও ত্রিপুরা গ্রেট কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং ফবোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিষ্ই পার্টির 
সহযোগীতায় দলীয় ও অদলীয় প্রায় ১৯টি গ্রাতিষ্ন সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল 
শাসন দাবী দিবস পালন করে । এতছুপলক্ষে অপরাহ্ছে এক সভ।র অনুষ্ঠান হয়| 
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রুশচীন্্লাল সিংহ অন্নপস্থিত থাকায় গণতান্ত্রিক সংঘের শহ- 
সভাপতি শ্রঅমরেক্্র দেববন্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন । প্রবল জনমত উপেক্ষা 
করিয়া চীফ কমিশনারী শ!সন বজায় রাখিবাব জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতন্থ 
বিরোধী অগণতান্তিক মনোভাবের চ্তীত্র সমালোচনাপুরব£ অবিলম্বে স্বায়ন্র শাসনের 
দাবীর উপর সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় । এডভোকেট শ্রনিবারণ চন্দ্র 
ঘোষ € সভাপতি, গণতাস্ত্িক সংঘ ) বলেন দেশের স্বাধীনতা যদিও আপিয়।ছে, 
কিন্তু তাহাতে দেশবাশীর জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা মাসে নই । প্রকৃত স্বাধণ্তা 
পাইতে হইলে আরও ত্যগ ম্বীকাব করতে হইবে । অন্যায় আবধ্রের বিরুদ্ধে 
দেখবামীর সংগ্রাম এখনও যে শেষ হয় নাই, ্রশঙ্গক্রমে তিনি তাহা উল্লেখ 
করেন। এঙভোকেট এঅনিল চক্রবতী ( কংগ্রেস ) কর্তৃক উত্বাপিও দায়িত্বশীল 
শাসনের দাবীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন । 
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ত্রিপুর। রাজ্য গণতান্ত্রিক সংঘ 

১৯৪৯-৫০ সালে ত্রিপুরার প্রশামন মহকুমার শহ্রগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিপ | ১৯৫০ সাপের আগস্টে চি কমিশনার ভিসেবে কে, কে, হাজরা 
ত্রপুব। আসেন। বিভিন্ন বাজনীতি সচেতণ গ্র,প এবং ব্যক্তিবর্গকে তিনি 
বিক্ষুব্ধ সগঠনগুলি সহ শান্তির প্রস্তাব দিলেন । সংঘেব নেতৃবর্গ প্রতি রবিবার 
দিন কৃষ্ণচনগরস্থ অফিসে আলোচনায় বসতেন । এই সংঘের উদ্দেশ ছিল সমস্ত 
শ্রেণাৰ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কমীদ্দের একটি যুক্ত মোচ্চায় একত্রিত করা 
এবং জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ও আদর্শের ব্যাপ্তি ঘটানো । 

এই সংঘেব সক্রিয় সদন্তদেব মধ্য ছিলেন প্রয়াত প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, 
বীবচন্্র দেবর, চিন চন্দ, জুখময় সেনগুপ্র, বঙ্কিম সেনপ্তধ, বীরবল্লভ সাহা, 
এরসাদ আলি চৌধুরী, কান্তি দেববর্মী, বীরেন দত্ত, ঈশীল বর্মন, গোপি লক্কর 
জীতেন পাল এবং নিবারণ চন্দ্র ঘোষ । ( অনুবাদ) 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা কমরেড দশরথ 
দেব সংঘর্ষে খুব কম লোককে মরতে দিয়েছিলেন । শক্র হিসাবেও খত্তম হয়েছিল 
খুব কম সংখ্যক। ত্রিপুরায় গ্রকৃতই বড় ধরণের হটকারী আন্দোলন হয় নি। 
কিন্তু তৎকালীন বুজোয়ার্দের অপপ্রচার ছিল অনেক বেশী। তারা এটাই আশ! 
করেছিল যে অপবাদ দিয়ে কমিউনিস্টদের খতম করার কাজ হাসিল করা যাবে। 
প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসকে এতটুকু শ্লান না করেও আজ বলতে পারা! 
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যায় ত্রিপুরার জনগণের প্রতিরোধেই ছিল প্রধান শক্তি | বন্দুকের নলে 
বিপ্লবের জন্ম-এ ধারণ। ছিল নী। তবুও সরকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে প্রায় 
তিন বশর কাল একট৷ বাপক এলাকায় জনগণ স্বপনে 
ছিলেন। গঠনমূলক কাজে যে বিবরণ পূর্বে দেয়৷ হয়েছে এটা তার জন্য 
সম্ভব হয়েছিল । রাজতন্ত্রের অবসান, উপজাতি জনগনের শ্রেণী ও জাতীয় 
মুক্তির কামনা, দ্বিতীয়" বিশ্ববুদ্ধোত্তর সমাজতগ্রের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার, 
স্থানীয় পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহায়তা, সব কিছুকে মিলিয়েই প্রথম সাধারণ 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়া বিনা ক্ষযক্ষতিতে ত্রিপুরার জনগন কিছুট। ব্যাক্তম্থাধানত। 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । শা কে, কে, শ।গধাঁকে বাজনৈতক উদ্দেশ্যে 
চিফ কমিশনার করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি একদ্ন জড় ছিলেন । 
এই কারণেই ত্রিপুরার অশান্ত অবস্থা প্রশমনে গণতান্থিক পাভাবব্ণ চটির জন্য 
ইার ভূমিকাও মল্যবান ভয়ে উঠেছিল | এ সময়ে দিল্পী থেকে বি. এন, মল্লিক 
নামে ইনফরমেশন ব্যুবোর প্রধান প্রিপুপায় এসেছিলেন । চি কমিশনার 
হাজর| সব সংগঠনের নেতাদের হার সাথে সাক্ষাৎ কাব অগরোধ 
জানিয়োছলেন । পাটির পক্ষ থেকে আথাকে আলো সন করা? আধকার দেওয়া 
হয়েছিল । আমার বেশ মলে আছে শক্ষাৎকারের সময় বু প্রথম গ্রথ্থ ।হশ 
দেশ পূর্ণ স্বাধীনহ। 5 করেছে এটা মন করি কিন।% আমি পলেছিলাম, 
না, এটা পূর্ণ নয়, এ১। বণক শ্রের শ্বাধানতা মার তান এম করেছিলেন, 
এটাই কি পার্টির সকলের ধারণা %» জবাবে আমি বলে ছশম, মে আমি বলতে 
পারবনা -তবে এটা বলতে পারি মকলেই নিবাচনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতি। 
তারজন্য আবহাওয়া নেহরু পরকারকে তৈরশ করতে হবে; সমন্ত বন্ণাদের 
মুক্তি দিতে হবে; গ্রেপ্ারী পরোয়ানা তুলে নিতে হবে ; অবাধে নবাচনে অংশ 
গ্রহণের অধিকার দিতে হবে । 

" শ্রীম্িক বারবার বলতে থাকেন, আপনারা বে-মাচশী অন্থগসো ফেরত 
দিন। জবাবে বলেছিলেন আমাদের কোন সশগ্ব সংগঠণ পেই। গ্রামের 
মানুষের উপর আক্রমণ ঘটলে মাঘ হাতের বাহে যে অদ্ধ পাস মে অস্থ 
দিয়েই প্রতিরোধ করে । এগুশি তাদেরই সম্পন্তি । 

পরিশেষে আসাম ব্াইফেল্স থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কিছ অন্দর কথা এলে 
[তনি বলেছেন 'টোকেন' হিনাবে এগুলি ফিরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রয় সর্ণকারের বিশ্বাস 
অঞ্জন করুন। আমি জবাবে বলেছিপাম, “কমিউনিস্ট পার্টি অধাধ 'নবাচন 
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চাঁয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন দলমতের লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। এর 
মধ্যে কোন সর্তের অবকাশ নেই। যদি নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষকে অংশ 
গ্রহণ করতে দেওয়া হয় তবে আমাদের পার্টিকে কেউ আটকাতে পারবে না। 
কেন্দ্রীয় সরকারেরই বরং নিরাপরাধ নরনারীকে হত্যা করার জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করা উচিত। রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাস, অবিশ্বাসেব কোন থাই আসে না। 
আমরা কংগ্রেসের বিরেধী দল হিসাবে নির্বাচনে সংগ্রাম করব” শেষ পর্বস্ত 
আধা আইনী আধা বে-আইনী অবস্থায় আমবা নির্বাচনী সংগ্রামে অবতী্ন 
হয়েছিলাম । লাভের মধো যেজিনিটি ঘটেছিল সেটা হল ১৯৫* সালের 
১৪ই যেক্রয়ারীতে খোয়াই বিভাগে সামরিক শাসনের ঘোষণা প্রতাহত 
হয়েছিল । জনগণেব মধ্যে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগদানের আগ্রহ বেডেছিল। 
গণতান্ত্রিক সংঘের নেতৃবর্গকেওড এই সমাবেশে নিষে যাওয়া হযেছিল । পলাতক 
নেতাবা সংগঠিত গ্রামাঞ্চলেব প্রকাশ্য সমাবেশগুলিতে গণতান্িক সংঘের 
নেতৃবর্গের সাথে বন্ষব্য বাখতে গ্ুযোগ পেয়েছিলেন । এ-সমধ সরকারী 
কমীদের মুখপত্র “আমাদের থা' এবং কমিউনস্ট পাটির খুখপত্র 'ভিপুবাব। 
কথা” গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিন। কমিউ।নঈ পার্টি ও গণতািক 
সংঘ যুক্তভাবে প্রাথা তালিকা প্রকাশ করেছিল। এই ভালিকাঘ ছিলেন 
লোকসভায় পূর্ব ত্রিপুবাব কমিউনিস্ট প্রাথী দশবথ দেব এবং পশ্ম-ঝ্রিপুবার 
বীরেন দত্ত । কংগ্রেস গ্রাথীরা হিলেন যথাএ্মে শচীন্দ্র পাস পিংহ ও স্থকুম।র 
চক্রবতী। এই নির্বাচনে গ্রচার কাধের জন্য কমরেড গুজীফুফর আহমদ, 
কমরেড জ্যোতিবগ্ন, কমরেড মণিকুস্তলা সেন প্রতৃতি শির্বাচন সভায় বক্তব্য 
রেখেছিলেন । 

নির্বাচনী পরিষদের ত্রিশটি আপনের মধ্যে |ছলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রমোদ 
দাশগুধ, হেমন্ত দেববর্মা, আতিকুল ইসলাম, সুধন্যা দেববর্ণা, সিরাজুন ইসলাম, 
আপ্তাবুদ্দীন, অঘোর দেববর্মা, সতীশ চক্রবতী, কিরন মালা দেবী, পার্টি সমথিত 
নির্দল ছিলেন 'এরসাদ আলি, বংশী ঠাকুর, গন সি, গণতান্ত্রিক সংঘের প্রার্থী 
ৰীরচন্্র দেববর্মা, ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী, মনীদ্র কিশোর চৌধুবী | লোকসভার দুটি 
আসনে এবং রাজ্যসতার একটি আসনে কমিউনিস্ট প্রার্থী ও কমিউনিস্ট সমথিত 
প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন । বিজয় অর্জন করাব পথে শেষ অঘথাত এনেছিল 
ঘআগরতল! চিলড্রেন পার্কে জণজমায়েতের পর। এতবড জমায়েত আজকালও 
খুব কমই হয়। নির্বাচন গ্রাথী অনেকের উপর হুলিয়া জারী ছিল। 

৬৫ 


অমর! যারা প্রকাশ্যে কাজ করতাম তাদের হঠাৎ আইন করে জেলে রাখ! 
হয়েছিল। বন্দীদের মধ্যে আমি লোকপভা প্রার্থী, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর 
প্রমোদ দাশগুপ আতিকুল ইসলাম প্রগ্খ নির্বাচনী পরিষা-প্রার্থী এবং বনু 
সক্রিয় কমীরা ছিলেন । এই সময়ে কমরেড ডাঃ বিজয় বন্থুই চীনাম্নেডিকেল 
মিশনের অন্যতম সদন্স আগরত্লার কামান চৌমুহনীস্থ প্রকান্ঠ পার্টি অফিসে 
বসে নির্বাচনী সংগ্রামের কাজ পরিচালনা করেছিলেন । কমরেড দশরথ দেব 
এবং কমরেড নুপেন চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃবর্গ আত্মগোপন অবস্থায় থেকেই 
শির্বাচনে বিজয়কে অবধারিত করেছিলেন। আইনী ও বে-আইনী কাজকে 
একসাথে পরিচালনার কৌশল যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবেই ত্রিপুরার কমিউনিস্ট 
পার্ট প্রয়োগ করেছিল । আজ হয়ত অনেকে ভাবতেই পারবেন না কমরেড 
দশরথের মনোনয়ন পত্রের স্থাক্ষর প্রত্যায়িত হয়েছিল কলকাতার আপিপুর 
কোর্টে । নির্বাচনের পরেও কমরেড দশরথকে লোকসভায় নিয়ে যাঁওয়া হবে 
কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক ছিল। কমরেড ডাঙ্গের উপস্থিতিতে গামছা! করবার 
গোপন ঘাঁটিতে মিটিংয়ে কমরেড দ্শরথের লোকসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়েছিল। তৎকানীন পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে দিল্লী পর্যন্ত কমরেড 
দশরথকে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে ডঃ মহাদেব চক্রবতীব লেখা 
প্রবন্ধ হে অতীত কথা কণ্ত থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি £--১৯৫১ সনের শেষ দিকে 
নুজাফকর আহমদ, জ্যোতি বস্তু, এম. এ. ভাঙ্গে দরবার মাঠে (বর্তমান শিশা 
উদ্ভান ) কর্তপক্ষের অনুমতি খারিঙ্গ হওয়ায় সভা করতে পারলেন না। দশরথ 
দেব, হেমন্থ দেববর্জা, সুধন্য। দেব শা প্রভৃতি নেতৃবর্গের উপর গ্রেপ্ত।রী পরোয়ানা 
ঝুলছে । স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে প্রতাপগড এলাকায় ধান ক্ষেতে জনসভার 
আয়োজন করা হল। খরা ডিসেম্বর এই বিশাল ধান ক্ষেত মিছিলে মিছিলে 
ভরে গিয়েছিল। লাল টুগী পরিহিত প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছামেবক ছিল মিছিলের 
সাথে। এই সমাবেশ অস্থ হাতে প্রতিরৌধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উপজাতি, 
বাঙালী, হিন্দু; মুসলমান রুঘকের গণজমায়েত। হাজার অপপ্রচার সত্তেও ১৯৫২ 
সালে গ্রথম সাধারণ নির্বাচন ইতিহাস হষ্টি করেছিল। যে মানুষটির মাথার দাম 
ঘোষন। করা হয়েছিল কয়েক হাজার টাকা সেই আত্মগোপনকারী দশরথ দেব 
জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় উপস্থিত হবার সাথে সাথে ইতিহাসে 
এক নয়া নজীর স্থষট হয়েছিল । ছোট ব্লিপুরায় গণআন্দোলনের সাফল্যের এটি 
ছিল চরম মুহূর্ত 1” (স্মরনিকা পৃঃ ৬০ )। 


এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে--এই উত্সবে কমরেড অজয় ঘোষ এবং 
হীরেন মুখাজীও উপস্থিত ছিলেন । এই জমায়েতে মূল আওয়াজ ছিল নির্বাচনী 
পরিষদকে বিধান সভায় পরিনত কর 7 বিজয়ী পরিষদ সদশ্যদের হাত রাঁজোর 
শাসন ক্ষমতা তুলে দাও। বংশী ঠাকুর একটি গান গেয়েছিলেন তার প্রথম 
লাইনটি ছিল “নির্বাচনে জয়ী যাঁরা তারাই করবে দেশের শাসন।* নির্বাচনী 
পরিষদে ৩০টি আসনে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে যুক্তফণ্ট পেয়েছিলেন ২১টি আমন। 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দৌলনের মুখপাত্র 'লাষ্টিং পিস” পত্রিকাটিতেও এই 
মাফলোর মগ্রশংশ সমীলোচনা বেরিয়েছিল । ভাক্তাব মেঘণাথ পাহা-এম, পি, 
কমরেড দশরথ দেবকে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুব সাথে পরিচয় কবিয়ে 
দিয়েছিলেন; তার উপর থেকে গ্রেপারী পরোধাণ। গ্রতাহারের দাবা 
জানিয়েছিলেন। আত্মগোপন অবস্থায় দশরথ দেব লোকমভায় উপস্থিত হওয়াতে 
সেদিন লোকসভায় প্রচণ্ড কৌতুহল খাষ্ট হয়েছিল। 

স্বাধানতার পর প্রাপ্নু বয়ক্েব ভোটে নির্বাচিত প্রথম লোকপভার অধিবেশনের 
দিনগুলিতে দেশ বিদেশের প্রায় "মস্ত পত্রপত্রিকার বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক 
উপস্থিত ছিলেন । কমরেড দ্রশরথ দেব লোকসভার কর্ছ থেকে বেরিয়ে আসাব 
সময় শত শত ফটো ফ্লাসের দৃশ্বগুলি আজও আমার স্থৃতিপটে জাগরুক আছে। 
মেদিনই হয়তো ভাবতের উনৃব-পূর্ব সীমান্তের শেষ ক্ষন বাজা ত্রিপুবার মানচিত্রটি 
বিশ্বের প্রগতিশীন জনগনের মধ্য প্রথম পবিচিতি লাভ করেছিণ ও তার সংগ্রমী 
জনগণ এবং সমাজ সস্কৃতি সম্পকে মাশে।চনা শুক হয়েছিল । 


